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ক্যাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং দ্বার নিক্রট ক্ষমা শ্রার্থনা করছি, আমরা আল্লাহর নিকট 
আমাদের আত্মার কুমন্ত্রণা এবং আমাদের খারাপ আমল হাতে আশ্রয় চাচ্ছি । 
আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ পথ দেখাডে পারে না । আমি সাক্ষা 
দিচ্ছি (যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো হঁলাহ লেই । তিনি একল এবং তার কোলে 
শরিক নেই । আমি আরও সাক্ষ্ম দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা ) হাচ্ছে তার বান্দাহ ও 
গ্াসুল । 

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেমন তাকে ভয় করা উচিত 
এবং (ভাষত যুমলমাল লা হয়ে মৃত্যুবরণ করনা ।" (সূরা আলে ইমরান £5০5) 

“হে মানব লম্প্রদায়! ভোমরা ভোমাদের পালনকতাকে ভয় ক্র, যিলি 
তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে 
সৃষ্টি করেছেন, আর বিল্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও 
নারী । আর আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা 

“হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কয় এব? সঠিক কথা বল । তিনি তোমাদের 
আমল-লচন্রণ সংশোপন ক্ল্ালেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষঘা করবেন যে 
কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে. সে অবশ্যই মহা সাফলা অজন 
কৃল্রলে |" (সুরা আল-স্রাহ্যাব £ ৭০-৭১) 

ঈযঘানের দুবলতা আজ মুসলমানদের গালো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে । 
অনেকেই নিজের অস্তঃ করণের কাঠিন্যতার কলা ভীকার করে। তাদের বক্তা 
একূপ ই 'আমি নিযিজল মালের কাণিনাতা অনুতনব করি', হঁবালত কবে শ্রজ। পাই 
লা’, “আশি অনুভল. করি যে, আমার ঈমানের জোন নেই, কুরআন পড়ে প্রভাবিত 
হই না ‘সহজেই গুনাহৃল কাজে লিস্ত হাত পড়ি" | অনেকের উপল এই ব্যাধিত 
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ভ্রিমা স্প্তভাকে লক্ষ] করা যায় ৷ এই ব্যাধিই লব 'নলাদর মূল এরং সব 
ঘাটত কারণ 

অন্ত:ক্রণের বিষ্য়টি খুরহ স্পর্শকাতর এবং গুরুত্বপূর্ণ । অন্তঃকরণকে 
আতলনীাতে ক্রালৃন, (পবিবতলশীল) বলা হয়েছে একারণেই ঘে, তা দ্রুত 
“নিল্ত্নশীল । নৱী করীম সাল্লাল্লাহু সালাহ এয়াসান্মাম বলেন হব 


ff 


ini Els LS] Ul ba lll ee C5 
abl Lb rl FREE 534 Jl Gls Li, 
(YY alll rams pt pg ENE sl alys) 
“অন্তনুকরণকে কালুব বলা হয়েছে বেশী বেশী পরিবতন হবার কারণে। 
অন্তঃকরণের উদাহরণ হলে একটি পাখির পালকের মাভা যা গাছের ডালে 
ঝুলামে। আছে. বাতাসে সেটিকে এদিক সেদিক খুরাচ্ছে।" (আহমাদ ৪/৪০৮; দহীহ্‌ 
আল-জাতে কত 
অপর বর্ণনায় এসেছে অন্তঃকরণের উদাহরণ হলো পাখির একটি পালকে 
মতো যা মরুভূমিতে পড়ে রয়েছে। বাতাসে সেটিকে উলট-পালট করছে । (ইবনে 
আলী আলেম. কিতাবুস্‌ সুন্নাহ, নম্বর ২২:৭, এর সনল সহীহ । ছিলালুল জান্নাত ফী-তাখরীজিস 
সবন্নাহ- আলবানী ১/১০২) 
চরিত করেছেন ভান ৰ রাীতেঃ 
at Es hiil Sl Dill, a lS Fri > nl AE 


(\.1/\ 5 JL) - sii 

“আদম সন্তানের অস্তঃকরণ ফুটত্ত পাতিলের চেয়েও দ্রুত পরিবর্তনশীল ।" 

(জিলালুল জান্নাত ফী-তাযরীজিস সুন্নাহ্‌, আলবানী ১/১০২) অপর বর্ণনায় এসেছে 
“ফুটন্ত পাতিলের চেয়েও দ্রুত পরিবর্তনশীল" । (আহমাদ ৬/৪) 

মহান আল্লাহ্‌ অন্তঃকরণকে পরিবৃতন করেন হয়ত ee 

ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

শএশালাল্রামাকে এরাশা বলতে শুনেছেল £: “সমন্ত আলম সন্ভালেল অন্তক মহান 
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প্রভুর দুই আঙ্গুলের মাগে৷ একটি অন্তঃকরণর মতো হযে রয়েছে। তিনি একে 
যেভাবে ইচ্ছা পরিবতন ক্রল্পেন। অতপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বালেন £ “হে অস্তঃকরণকে পরিবর্তনকারী। আপনি আশাদের অস্তঃকরণকে 
আপনার আনুগত্যের পানে ফিবিয়ে দিন।" ।ঘুনলিম. হাদীস নম্বর ২৬৫৪) “আল্লাহ্‌ 
কেহ মুক্তি পারেনা একমাত্র “যে-অনুগত অন্তঃকরণ নিয়ে উপস্থিত হবে সে 
বাভীত ।" আর ধ্বংস হবে “যাদের অস্তঃকুরণ আল্লাহ্‌র স্মরণের ব্যাপারে 
কঠিন।" জান্নাতের অঙ্গীকার করা হয়েছে “যে মহান প্রভকে ভয় করেছে 
গযবের ব্যাপারে এবং অনুগত বাধ্য অস্তঃকরণ নিয়ে আসবে ।" একজন 
মুমিনক্রে অবশ্যই তার অস্তরক্েে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, সম্ভার 
ব্যাধি সম্পর্কে জানতে হবে এর রোগের কারণ ববে দ্রুত চিকিৎসার বাবস্থা 
ক্রুললুতে হবে যেন এতে কালা দাগ না পড়ে এবং ধ্বংল হয়ে না যায়। বিয়য়টি 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিপজ্জনক ৷ মহান আল্লাহ আমাদেরকে কঠিন, নঙ্ধ, অন্ধ, 
রোগাক্রান্ত এবং মোহর সারা অন্তঃকরণ সম্পর্কে সতক্ক করেছেন। 

আমর!। পরবর্তী আলোচনায় ঈমানের দুর্বলতার কারণসমূহ চিক্তিত করে এল 
চিকিৎসার ব্যাপারে আলোচনা করুর্রো । আমি মহান আহ্লাহর দনবাবে দু'আ করি, 
তিনি যেন এ কর্মের দ্বারা আমাকে এবং আমার ভাইদেরাকে উপকৃত করেন এবং 
এর উত্তম প্রতিফল দান করেন। ভিনি ব্রেন আমাদের অন্তঃকরণাকে নরম কারে 
দেন এবং সঠিক হেদায়েতের পথ দেখ্ান। জিনিই উত্তম অভিভারক' এবং উৎকৃষ্ট 
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সূচিপত্র 


প্রথম অধ্যায় £ দুবল ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ৯-২০ 


১। পাপে নিমচ্জিত হওয়া এনং হারাম কাজ করা 
২। অস্তঃকরণে কাণিনাতা অনুভন কর 
৩ । ভালোভাবে হুবানত না করা 


৪ । আনুগতা ও ইবাদতে শৈখিল্যতভা ও অলসতা প্ৰদৰ্শন করা 


৫ । মেজাজের ভারসাম্যহ [লত| এক্‌ শস্ষেত্র অশ্রশস্ততা 
৬। কুরআনের আয়াত দ্বার! প্রস্তাবিত না হওয়া 


৭ | আল্লাহ্‌র স্মরণ ও তার ল্রাখনার ন্যালারে গাফিল থাকা 
৮। কোলো হারাম ক্ষাজ সংঘটিত হতে দেখালেও ক্রোধের সঞ্চার না হওয়া 


৯ । নিজেকে প্রকাশ করতে ভালোবাসা 

১০। কৃপণতা 

১১ । কথা ও কাজে গরমিল 

১২.। মুসলমান ভাহায়ের বিপদ দেখলে খুশি হওয়া 
১৩। শুধুমাত্ৰ কাজটি অপছন্দনীয় কিনা দেখা 


১৪। ভাল কাজকে তুচ্ছজ্ঞান করা নেন্দীর কাজকে শুর্রুত্ব না দেয়া 


১৫ | শযুললমাললেত সমস্যার ব্যাপাহরে শুক্লুতু না দেয়া 
১৬। ভ্রাভুত্বের বঙ্গন ছিন্ন করা 

১৭ । দ্বীনের কাজে দায়িত্বানুভূতি না থাক! 

১৮। বিপদাপদে ভাত সন্তু্ত হওয়! 

১৯ অনথঁক ঝগড়া-বিবাদ ৰা ত্ক-বিতক করা 

২০ । দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ও এর প্রতি বুকে' পড়া 
৯১ । জলশ্ুতিক্ে বর্ণনার জন্য গ্রহণ ক্ররা 

২২ । নিজেকে নিয়ে বেশী বান্ত থাক! 


দ্বিতীয় অধ্যায় £ ঈমানের দুর্বলতার কারণ ২১-২৮ 
১1 ঈমালী পরিবেশ থেকে দার্ঘদিন দূরে থাক! 
১। সৎ হ অনুকরণযোগ্য ন্যক্ষিত্ব থেকে দুরে থাকা 
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৩। শরীয়তী জ্ঞান ও ঈমানী বইপত্র থেকে দূরে থাকা 
8" গুনাহগারের মাঝে অনস্থান কর 

৫ | লুনিয়ার মোহে মগু হওয়া 

৬। ধন-সম্পদ, র্রী ও ছেলেমেয়েদের লিয়ে মোতে থাকা 
৭ । উচ্দাকাঙ্ক্কা বা আকাজ্ক্কা বিলাস 


৮। অন্তরের কাঠিন্যতা, বেশী খাওয়া, বেশী ঘুমানো, অত্যধিক রাত্রি 


জ্রাগরণ এবং অনখঁক কথাবাতা বলা 


তৃতীয় অধ্যায় £ দুর্বল ঈমানের চিকিৎসা ২৯-৬৩ 

এ | কুরআন মজীদ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা 

8 নিয়মিত ইসলামী আলোচনা সভায় উপস্থিত হওয়৷ 

৫। বেশী বেশী নেক আমল করা 

৬। বিভিন্ন ধরনের ইবাদতে আত্মনিয়োগ 

৭ খারাপ পরিণতির আশঙ্কা করা 

৮। বেশী বেশী মৃত্যুকে স্বরণ 

৯। পরকালের মনজিলের কথা স্মরণ করা 

১০ । প্রাকৃতিক কোনো ! চ্ছু দেখলে পরকালের চিন্তা করা 

১১ । সৰ্বদা আল্লাহুর স্বরণ বা যিকির 

১২ । মুলাজাত বা একাস্তুভাবে আল্লাহকে ডাকা 

১৩.। কামলা-বাসনা কম করা 

১৪ । দুনিয়াকে নগণ্য মনে করতে হবে 

১৫ । আল্লাহুর নিদেশ সমূহের প্রতি সম্মান ও শ্রন্ধা দেখাতে হরে 
১৬ ৷ মুমিনের সাথে সম্পর্ক গড়া এবং কাফিরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা 
১৭ । বিনয়ী হওয়া, দুনিয়ার চাকচিক্য পরিত্যাগ করা 

১৮। অন্তরের করণীয় 

১৯ । আত্মসমালোচনা করা 

২০ । মহান আল্লাহর নিকট সবদা দু'আ করা 
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প্রথম অধ্যায় 
১। পাপে নিমজ্জিত হওয়া এবং হারাম কাজ করা £ অনেক পাপী পাপ করে 
এবং এর উপরে অট্রল থাকে। কেউ কেউ আবায় অনেক্ক ধরনের পাপ করে 
থাকে। বেশা বেশী পাপে নিযচ্জিত হলে তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় । 
EE ES he 


RF = = ie 


7 SOE Bi CTE 
Sis SS clr oli 
RESALE Late EES A 
“আমার সমস্ত উন্মতকে ক্ষমা করা হবে একমাত্র প্রকাশক্কারী ব্যতীত । 
প্রকাশকারী হ'লো সেই ব্যক্তি য়ে রাত্রে পাপ করার পরে আল্লাহ তা গোপন 
রেখেছেন। কিন্তু সে সকালে বলে, হে উমুক ব্যক্তি, আমি আজাকে রাত্রে এই 
কাজ করেছি, এ কাজ করেছি। সে রাত্রে যখন ঘুমায় আল্লাহ্‌ তার পাপকে ঢেকে 
রাখেন। অথচ সকালে সে ভা লোকদের সম্মুখে প্রকাশ কারে দেয়।" (ব্রখারী, 
ফতহুল বারী ১০/৪৮৬) 
১ অস্তঃকরণে কাঠিন্যতা অনুভব করা ঃ মানুষ তার অন্তরে কাঠিন্যতা অনুভব 
করে। মনে হয় যেল এটি এক কঠিন পাথরে রূপান্তরিত হয়েছে। কোন কিছুই 
এর উপর ক্রিয়া করছে না। মহান আল্লাহ্‌ বলেন £ 
DEEL IE es LS ES CPSC 


(Ve ; ECE |) PEERS 
"অতঃপর (তোমাদের অন্তর এই ঘট্টরনার পর কঠিন হয়ে যায়, এটি যেন পাথরের 
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মতো শক্ত হয়ে গেছে অথবা তার চেয়েও কঠিন।" (সৃয়া বাকারা £ ৭8) 

যার অন্তর কঠিন হয়ে যায় তাকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করার উপদেশ দিলে বা 
কোলো মৃত্যুর ঘটনা দেখলে কিংবা জানাযা দেখালেও সে প্রভাবিত হয়না । সে 
দিয়ে গমনাগমন যেন পাথরের ভিতন্ন দিয়ে গমনাগমনের মতো, কোলো 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না । 

৩। ভালোভাবে ইবাদত না করা £ যেমন নামাযের সময়. কুরআন তেলাওয়াতের 
সময়, দু'আর সময় একাগ্রতা না থাকা । দু'আ করার সময় এর অথের দিকে 
খেয়াল লা করা, মনে হয় যেন এমনিতেই মুখস্থ আগুড়িয়ে যাচ্ছে । যদিও সে এই 
উদাসীন ব্যক্তির দু'আ করুল করেন না" (ত্িরমির্মী ৩৪৭৯; সিললিলা সহীহা ৫৯৪) 
B। আনুগত্য ও ইবাদতে শৈখিল্যতা ও অলসতা প্ৰদৰ্শন করা £ সঠিক লমায়ে 
ইবাদত কারে না। আর যদি ইবাদত করে, তবে তাতে প্রাণ থাকে ল!। মহান পরভ্ভু 
nll S32 ALS Nal sylall l Lyol 131 
“বস্তুত তারা যখন নামায়ে দীড়ায় তখন দাড়ায় একান্ত শিণিলভাবে লোক 
দেখানোর জন্য ।” (সূরা লিসা £১৪২) 

ইবাদতের সময় পার হয়ে গেলে তার ডন্য মলে কোন কষ্ট অনুভব হয়না ৷ হজু 
আদায় ক্রে না। জামায়াতে নামাঘ আদায় করে না, অতঃপর জুমআর নামায়েও 
দেৱী করে। নবী ক্ররীম (সা.) বলেন $ “যে সম্পুদায় জামায়াতের প্রথম কাতারে 
উপস্থিত হতে সবসময় দেৱী করতে থাকবে শেষ অবধি, আল্লাহ্‌ তাদেরকে 
জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন ।" (আবু দাউদ ৬৭৯ -; সহীহুত ভারগীর ৫১০) 
তেমনিভাবে ফরজ নামায না পড়েই ঘুমিয়ে গেলেও মনে কষ্ট অনুভব করে না না 
সুন্নাতে মুয়ান্কাদা না ফরজে কেফায়া ছুটে গেলে ইচ্ছাকৃতভাবেই আদায় করে না। 
এমনকি ঈদের জাযায়াতেও উপস্থিত হয় না। জানাযার নামায় পড়তে চায় না। 
প্রকৃতিপক্ষে সে নেকীর কাজ করতে আগ্রহী নয়, সে হলো আল্লাহ্‌ তা'য়ালার এ 
বাণীর সম্পূর্ণ বিপরীত, “তারা লৎকর্মে ঝাপিয়ে পড়তো, তারা আশ্য ও ভীতি 
সহ্্‌ক্কারে আমাকে ডাকতো এবং ভারা ছিল আমার কাছে বিনীত ৷" (দূর আরিয়া £5০) 
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সুন্নাত্ত আদায়ে অনীহা, মসজিদের দিকে তাড়াতাড়ি না যাওয়া ইত্যাদি । 
৫। মেজাজের ভারসাম্যহীনতা এবং বক্ষের অপ্রশস্তুভা £ মনে হয় যেন তার 
বুকে ভজশদ্দল পাথর চেপে আছে। সামান্যতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে, কারও 
সাথেই সুসম্পর্ক রাখেনা । অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 
ঈমানের কথা এভাবে বলেছেন, '“ধৈষঁ ধারণ করা এবং ক্ষমা করাই হলো 
সমান ৷" (সিলসিলা লহীহা ৫৫৪, ২/৮৬) 
তিনি মুমিনের বৈশিষ্ট বর্ণনা করেছেন এভাবে. "সে নিজে আকৃষ্ট হাবে, অনাকে 
আকৃষ্ট করবে সেই ব্যক্তির মধ্যে ক্রোনো কল্যাণ নেই যে, নিজে আকৃষ্ট হয়না 
এবং যার দিকে অনা কেউ আকৃষ্ট হয় না" (সিলসিলা সহীহা 8২৭) 
৬। কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া £ পবিত্র কুরআনের ওয়াদা না 
এর শান্তিতে অথরা এর নিলদেশ বা নিষেধ কিম্বা কিয়ামতের চিত্রের কথা (জেনেও 
মনে কোল প্রতিক্রিয়া হয় না। দুর্বল ঈমানের লোক কুরআন শুনতে আগ্রহী 
হয়না । কোথাও কুরআন শুনলে বা পড়লে তার মন চায় যেন তা তাড়াতাড়ি বঙ্গ 
করা হয় । 
৭। আল্লাহ্‌ তা'আলার স্মরণ এবং ভার নিকট প্রার্থনার ব্যাপারে গাশ্কিল 
থাকাঃ আল্লাহ্র যিকির করাতে কঠিন মনে হওয়া এবং যখন দু'আ করতে হাত 
উঠায় তখন দ্রুত হাত গুটিয়ে ফেলে । আল্লাহ তা'য়ালা মুলাফেকদের অবস্থা বর্ণনা 
LET: Lill) oS Fl al KA Ye 
আর তার! আল্লাহকে অন্পই স্বরণ করে।" (সূরা নিলা হ ১৪২) 
৮। কোনো হারাম কাজ সংঘটিত হৃতে দেখলেও ক্রোধের সমল্যার না হওয়া £ 
কেননা প্রতোকের অন্তরেই এ গাইরূত বা বোধ থাকা বাঞ্রলায় যে, আল্লাহু ও 
রাসূল কতুক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো কিছু কাউকে করতে দেখলে মনে শদি 
ক্রোধের সঞ্চার না হয়, তাহলে তার দুর্বল ঈমান প্রকাশ পায়। যে রোগাক্রান্ত 
অন্তরের কথা নবী ক্রীম সান্পাল্রাহ আলাইহি ওয়ালাল্লাম তার সহীহ্‌ হাদাসে 
এভাবে উল্লেখ করেছেন ত্র “মানুষের অন্তরে ফিৎলা দানা বাখে। যেমন চাটাই 
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একটি একটি করে পাতা দিয়ে গীথা হয়ে থাকে। সুতরাং যে অনস্তারে এগুলি গ্রহণ 
করবে ভ্রার অস্তঃকরণের ওপর একটি করে কালো দাগ পড়তে থাকে। অবস্থা 
এমন হয় চে, তা আস্তে আন্তে হাড়ির কালির মতো অন্ধকার হয়ে যায়। এ অস্তুর 
ভালোকে ভালে বলে চিনে ল| এবং মন্দকে মন্দ বলে গণ্য করেনা । সে মনে যা 
চায় ভাই করে ।" (মুললিম , হাদীস নম্বর ১৪৪) 

৯। নিজেকে প্রকাশ করতে ভালোবাসা $ এট! বিভিন্নভাবে হতে পাতে। যেমন- 
নেতৃত্বের আকাঞজ্খা এবং দায়িত্বের বিপজ্জ্চনকতার কথার প্রতি গুরুত্ব না দেয়া । 
অথচ এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতক করে বলেছেন £ 


i TEE ST SSL rte dco ty 
sill alss)- CLE ns syd es 3 5 sll 


| (ava =) 
‘নিশ্চয় তোমরা নেতৃত্বের ব্যাপারে আগ্রহী । অথচ, কিয়ামতের দিন ভোমাদের 
জন্য তা অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ হবে। এর প্রথম দিকতো খুবই সুখকর । কিন্তু 
শেষ পরিণতি খুবই ভয়ঙ্কর ।" (বুখারী, হাদীস নম্বর ৬৭২৯) 
অর্থাৎ ক্ষমতায় থাকাকালীন টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ, প্রতাপ-প্রতিপত্তি সবই 
থাকে৷ কিন্তু শ্ষমতা চলে গেলে এ দুনিয়াতে গ্রেপ্তা্স, বিচার এমনকি মৃত্যুদণ্ড 
Se LES Ee 
CYL a CLONE MEL sl 
Use YA se FEES ESF ly 
(MET. alll Engh pas VTUANA Sl pt elt alas) 
“ভোমরা চাইলে আমি তোমাদেরকে ক্ষমতা র| নেতৃত্ব সম্পকে বলতে পারি। তা 
হালো-এর প্রথম ভাগ হলো ভননা লাভ। দ্বিতীয়ত হলো অপমানিত ও লাঞ্ছিত 
হওয়া এবং তুতীয়ত হলো কিয়ামতের দিন শাস্তি ভোগ করা ৷ একমাত্র যে ব্যক্তি 
হুনলাফ করলে সে ব্যতীত ।"' (তনারানী ফীল কানীর ১৮/৭২. সহাহ আল-জায়ে ১৪২০) 
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যদি দায়িভু পালন করা খুবই জরুরী হয়ে পড়ে এবং তার চেয়ে অন্য কাউকে 
ভালো না পাওয়া যায় তাহলে এক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করতে কোনো বাধা নেই । 
যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই 
দেখা যায় নেতৃত্বে আগ্রহী হয়ে নিজের ভালো পদের ক্রারণে মানুয় দায়িত্ব খহণে 
ছুটে যায় এবং প্রকৃত হকদারদের, অধিকার বিনষ্ট করে। সভা-সমাবেশ করতে 
আগ্রহী হওয়া এবং অন্যদেরকে নিজের কথা শুনতে বাধ্য করা যে সম্পর্ককে ননী 
করীম সাম্লান্পানু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন। লোকজন যেন তার সন্মান 
দেয় এট! পছন্দ কর নবী কনীশ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £$ “য়ে 
ব্যক্তি নিজের সম্মানার্থে আল্লাহ্র বান্দারা দাড়াক এটা পছন্দ করল সে জাহান্নামে 
নিজের অরনা স্বর তৈরী করল ।" (আদাবল মৃফরাল ৭৭: সিলসিলা সহীহা ৩৫৭) 

ইবনে জামের উঠে দাড়ান এরং হঁবনে যুবাইর বসে থাকেন । তখন মবয়াবিয়। 
ESE DOE EET REG লারা 


Ie Me Fr Me: Bs LE 


“Tk Pane) Lal) dd 

“যে ব্যক্তি তার সন্মানাথে লোকজন দাড়াক এট| পছন্দ করে, লে যেন নিজের 
ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।" (সিলসিলা সহীহা ৩৫৭) 

করা হয়। কোথাও এরা প্রবেশ করলে, তথায় লোকজন ন! দাড়ালে অসন্তুষ্ট হয় 

এবং রাসুলের (সা.) নিষেধ থাকা সত্ত্বেও লোকজনকে দাড়াতে বাধ্য করে। রাসূল 

tt bl GOs JEAN Es Sil 

(TTA ad S3l4 slaty) - El 


ক্রেউ য়েল নিজের ক্বন্য 'অনা কাউকে দাড় করিয়ে না বসায় অতঃপর নিজে 
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কলত হয়ত মাযাহ ময়ে গংগা হয বলেন! 


Ve rial) Lalas es SEH tl le S335" 
বং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরাকে অগ্রাধিকার দান করে।" (সূরা 

I) 

এবং তিনি একথাও বর্ণনা করেছেন যে, সেই প্রকৃত কল্যাণ প্রাপ্ত যে কৃপণত৷ 

থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। একথা নিশ্চিত যে, দুর্বল ঈমানের কারণে কৃপণতা সুষ্টি 

হয়। ননী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন? 

DT el oly AE 

(YIWWVA alll Sie ph gg NT) 

“কৰন্মিনকালেও কোন বান্দাহূর অন্তরে কৃপণতা ও ঈমান একত্রে হতে পারে না।" 

[আলমুজ্তরা ৬/১৩ ; সহীহ আল-ভামে ২৬৭৮) 

কৃপণতা খুবই বিপজ্জনক এবং আত্মার উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। নবী 

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 3 “ভোমরা কুপণতা থেকে 

সাবধান হও । কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা কূপণতার কারণে ধ্বংস হায়ে 

গেছে। কৃপণতার কারণে সম্পর্কচ্ছেল করেছে এবং এর জন্য পাপ কাজ 

ক্রযেছে "(আনু দাউদ ২/৩২৪: সহীহ্‌ আল-জামে নম্বর ২৬৭৮) 

কৃপণ বাক্তি কখনও কারো দুঃখে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে পারে না, তার 

অপর মুসলমান ভাইয়ের জলা আর্থিক সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনা, 

দুঃখী-গরীবের কষ্ট লাঘবে মন গলে না। মহাণল্দযহ লাদেন আচাম বলেন $ 


eh ah EEE UE a -ah 
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(TA- ss )us<lll [sis J 
"শোন তোমরা তো তারা, মাদেরকে আল্রাহহ পথে বায় করলার আহ্বান ls 
হচ্ছে, অতপর (তভোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা! কারেছে। আল্লাহ অভাব মুক্ত এবং 
দালাল আত্ানহ্রল্ত । যদি তোমরা হুন ক্রিরিশে নাও. তলে তিলি তোমাদের 
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পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর ভারা তোমাদের মতো হরে 
ন!" (সূরা মুহাম্মান ৪ ৩৮) 
১১। কথা ও কাজে গরমিল £ এ লা দস্তা নল 
TCE AMER ER RS Tg TY JE Ey id is dll Ul» 
(F232 Gal laa Talal ls Usd cll ie 
“মুমিনগণ! তা কেন বল তোমরা যা করনা. এরূপ বলা জান্মাহুর কাছে খুবই 
tie SLs aE e Us FS Sd “S50 
যে ব্যক্তির কাজ কথার বিপরীত হবে, সে আল্লাহর" নিকটে খবণিত হবে এবং 
Eo fo Lor ETE Rঘডন করব /; 
সৎ কাজের আদেশ দিতো এবং নিজে করত না এবং অস কাজে নিষেধ করতো 
এবং নিজে তা করতো । 
১২ । মুসলমান ভাইয়ের বিপদ দেখলে বা কোনো ক্ষতি হালে অথবা ব্যর্থতা 
দেখলে ব্শি হওয়া £ একথা তেবে খুশি হয় যে, ওরতো এটা ক্ষতি হলো আহ! 
এটা কতই না ভালো হলো। এধরণের মানসিকতা ঈমানী দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ । 
১৩ ৷ শুধুমাত্ৰ কাজটি অপছন্দনীয় কিনা, দেখা ঃ এটা দেখা একাজের দ্বার! 
গুনাহ্‌ হবে বা হবে না, সেদিকে মোটেও শুরুতূ্‌ না দেয়া । অনেকেই জিচ্জেল 
করে, এই কাজ করলে গুনাহ হবে নাকি? এটি কি হারাম নাকি মাকক্মহঃ এ 
করার জন্য। কেউ সন্দেহযুক্ত কাজ করলে এ আশঙ্কা রয়েছে যে, একদিন সে 
হারাম কাজ করে ফেলবে । নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্তক করে 
বলেছেন £ “যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কাজ করলো সে হারাম কাজ করলো । যেমন 
কেউ যদি নিষিদ্ধ চারণভুূমির পাশে ছাগল চায় তাহলে, আশঙ্কা রয়েছে যে, সে 
নিষিদ্ধ চারণভুূমিতে চরবে ।" (বখারী. মবনলিম, মুসলিম নস্ূর ১৫৯%) 
বরঞ্চ অনেকে ফতওয়া চায় এই বালে যে, যদি বলা হয় এটি হারাম, তাহলে প্রশ্র 
ক্করে, এর হুরমত (অবৈধতা) কি খুরই কঠিনঃ এটি করলে কেমন গুনাহ্‌ হাতে 
পারে? এ ধরাশের লোকতো খারাপ লা মাককধহ কাজ হতে দূরে থাকেই না বরং 
প্রথম পয্ায়ের হারাম কাজ কল্রার মানসিকতা রয়েছে। হানাম ক্ষাজ শ্রয্াতে গায়ে 
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শুলাহের প্রতি কোনো ভক্ষেপহ করেনা। এদের ব্যাপারে রাসূল সাল্মাল্লাহু 
আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন £ “আমি আমার উন্মতের কিছু সম্প্রদায়ের কথা জানি 
এ গুলিকে ধুলিকণার মতো উড়িয়ে দেবরেন। হয়রত সাবান (রা.) বলেন, হে 
আল্লাহর রাসূল! এদের গুণাবলী বলুন, এদের চিক্রিত করুন, যেন আমরা অজান্তে 
এদের মতো না হয়ে যাই । তিনি বলেন £ তারা তোমাদেরই বংশধর তোমাদের 
মতোই রাতে তাহাজ্জুদ পড়বে কিন্তু সুযোগ পেলেই হারাম কাজ করে বসারে।" 
(ইবনে মাল্লা ৪২৪৫; বলা হয়েছে এ হাদীসটির সনদ সহীহ ; সহীহ আল-জামে ৫০২5৮) 
কোনোরূপ দ্িিধাদ্বন্দ ছাড়াই এরা হারাম কাজ করে ফেলে। এ লোকের চ্রোয়ে 
নিকৃষ্ট যে হারাম কাজ করতে গিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে । যলিও দু'জনই খারাপ তবে 
প্রথমোক্র ব্যক্তি বেশী নিকৃষ্ট- যে কোন দিধাদ্বন্দ ব্যতিরেকেই হারাম কাজ করে । 
এ ধরনের লোক ঈমানী দুর্বলতার কারণে অক্তি সহজেই শুনাহের কাজ করে 
ফেলে । এজন্য মোটেও জশ্ষেপ করে না যে, খারাপ বরা অন্যায় কাজ করে 
ফেললো । 

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) মুমিন এবং মুনাফেকের অবস্থা এ ভাবে বর্ণনা 
করেছেন 3 “মুমিন বাক্তি তার গুনাহ্‌র দিকে এভাবে দেখে যেন সে পাহাড়ের নীচে 
বসে আছে সেটি ভাল উপর পড়ে যাবে এ আশঙ্কায় শঙ্কিভ এবং পাপী ব্যক্তি তার 
৬ঙনাহের দিকে দেখে যেন তার নাকের উপর একটি মাছি বসেছে। এরপর ভা 
হাত দিয়ে তাড়িয়ে দেয়।" (বুখারী, ফৃতহুল বানী ১১/১০২; দেখুন ভাগলীকুত ভালীরক 
৫/১২৩৬) 

১৪। ভাল কাজকে তুচ্ছল্্রান করা এবং ছোট খাট লেকীর কাজকে শুরুতব না 
সেরূপ না হই । ইমাম আহমাদ হযরত আবু ভুরাই আল হুজায়মী (রা.) হাতে 
বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি, হুয়াসাল্গাম এর নিকট গেলাম । 
অতঃপর বললাম হে আল্লাহুর রাসুল! আমরা থ্রামের অধিবাসী, আমাদেরকে এমন 
কিছু বিষয় শিক্ষা দিন যা দ্বারা আল্লাহ্‌ পাক আমাদের কল্যাণ করেন । তখন তিনি 
বললেন £ “তাঁশ নেনীর কাঙজ্লে তচ্ছজ্জান করবে না. তমি যদি তোমার ভাইয়ের 
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পাত্রে একটু বালতি থেকে পানি ঢেলে দাও অথবা তোমার কোনো ভাইয়ের সাথে 
হালিমুখে সাক্ষাৎ কর।" (মুসনাদে আহমাদ ৫/৬৩; সিলসিলা মহীহা ১৩৫২) 

এ জনাই কারো পাত্রে একটু পানি ঢেলে দেয়া বা কারো সাথে হাসি মুখে কথা 
বলা এবং মসজিদ থেকে ময়লা আনজনা দূর করা এমন ছোট ছোট কাজও গুনাহ 
মাফের কারণ হবে । মহাল প্রভ্‌ তান নান্দাহত উপর সন্তুষ্ট হয়ে এসব কাজের জনা 
তার বান্দাহকে ক্ষম। কুরে দেবেন। আপনি কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের হাদীসটি জানেন না যে তিন বলেছেন, “এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে 
যাবার সময় দেখলো এত গাছের এক ট হাল রাস্তার উপর পড়ে আছে'। সে ব্যক্তি 
বললো জামি এটিকে অরবশাই মুসলমানদের প্রথ থেকে: সরিয়ে দেব যেন 
হালাল নম্বর ১৯১৪) 

প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হারে। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ “যে ব্যক্তি মুসলমানদের চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক কিছু দূর কল্পবে 
ভার জন্য একটি নেকী লিখা হবে। আর যার একটি নেকী কবুল হবে (লে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে ।" (আদাবুল মুফরাদ হাদীস নম্বর ৫৯৩; সিলসিলা সহীহা ৫/৩৮৭) 

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবালেন্ন (রা.) সাথে অপর এক ব্যক্তি হেঁটে যাচ্ছিল । পথে 
তিনি রাস্তা থেকে একটি পাথর তুলে সরিয়ে ফেললেন । সে ব্যক্তি বললো এটি কি 
করলেন? তিলি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুলেছি। তিলি বলেছেন $ 
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“যে বাক্ত রাস্তা থেকে একাট পাথর সরিয়ে দেনে যা মানুযকে কট ল= ভার জন্য 

একটি নেকী লেখা হবে। আর যার একটি নেকী থাকবে সে জায়তে প্রবেশ 
শ্লাংল |" (সাল-ুজ্যম আলক্ালীত্র ২০/১০১: লিলনিলা সহীহ ॥/৩৮৭। 


এ! ৷ এললম্বানচদের লসম্ল্যান্র ব্বাপালে হরক্ষত্ব লা দেয়া 5 এন্স শন (লোন 
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অনুদান বা নিদেন পক্ষে দু'আ না করা । সে একেবারে ঠান্ডা অনুভূতির লোক । 
বিশ্বের মুসলমানদের উপর কোথায় আক্রমণ হচ্ছে বা কোথায় প্রাকৃতিক রিপয্য়ে 
পড়ছে এ ব্যাপারে সামান্য সহানুভূতিও নেই । সে শুধু নিজের লিরাপত্রা নিয়েই 
দন্তুষ্ট এর কারণ, তার ঈমান দুর্বল । ক্রেননা একজন মুমিন অবশ্যই এর বিপরীত 
£বে। রাসূল লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বলোছেন £ “একজন মুমিন আহলে 
ঈমানদের ক্ষেত্রে তার অবস্থান হবে শরীরে মাথার মতো। একজন মুমিন 
ঈমানদারদের দুঃখে দুঃখিত হবে, যেমন মাথায় কিছু হলে সারা শরীর ব্যথা 
ল্নভব কারে |" (আহমাদ ৩৪০; সিলসিলা সহীহা ৫/৩৮৭) 

১৬। ড্রাভুত্বের বন্ধন ছিন্ন করা £ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে বা হঁসলামের স্বার্থে তার অপর 
ক্রেউ কোনো গুনাহ করে কেবল তাহলেই । (আদাবুল মুফরাদ নম্বর 8৪০১, মুলনালে 
সাহমাল, হাদীস নদ্র ২/৬৮; সিলসিলা সহীহা ৬৩৭) 

এটিই প্রমাণ যে, গুনাহের কারণে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। গুনাহের কারণে 
ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পর্কের অবনতি ঘটে । শ্রলাহ্‌গারের জন্য অন্য মুমিনাদের অস্তারে 
তার বাপারে শ্রদ্ধার অভাব ঘটে এবং আল্লাহ্‌ তা'য়ালার তার ব্যাপারে দেয়া 
প্রতিরোধ ভেঙে যায় অঞ্চ। আল্লাহ্‌ মুমিনদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করে 
থাকেন । 

১৭। দ্বীনের কাজে দায়িত্বানুভূতি না থাকাও দুর্বল ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ৪ 
দ্রীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য এগিয়ে আসে না। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাগ্- এর সাহাবীদের সম্পূর্ণ বিপরীত । তারা ইসলামে প্রবেশ করার সাথে 
সাথেই দ্বীন প্রচারকে নিজেদের দায়িত্ব বলে মলে করতেন ৷ তুফ্কাইল ইবনে আমর 
(বা.) এর ঘটনাই দেখুন । তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পরপরই রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলায়হি ওয়সাল্লাম-এর নিকট অনুমতি চান নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গায়ে 
দ্বীন প্রাচারের জনা । আজকে আনোকেই আমরা দাওয়াতের কাজ শুরু কল্রতে বেশ 
লন করি । 
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নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্মামের সাহাবারা ইসলাম গ্রহণ করার পর 
দাওয়াতের কাজে সহায়ক কাজকর্ত শুরু করে দিতেন । কাফেরাদের সাথে বন্ধুত্বের 
অবসান স্টাতেন তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলতে সচেষ্ট হৃতেন। 
দেখুন সোসমামাহ ইবনে আসাল রা.) ঘটনা প্রবাহের দিকে। তিনি ছিলেন 
ইয়ামামার গোত্রপতি। ভাকে যখন বন্দী করে নিয়ে আসা হয় এবং মসজিদে 
নববীর থাযের সাথে তাকে বেধে রাখা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামের দাওয়াত দেল । অতঃপর আল্লাহ তার অস্তঃকরণকেে 
উমরাহ করতে মক্লায় যায়। মলায় পৌছে তিনি কুরাইশ সরদাত্রদের বলেন, এখন 
থেকে ত্রাসূল (সা,) এর অনুমতি ব্যতীত ইয়ামামা থেকে একটি শামের দানাও 
তোমাদের লিকট পৌছনে না । (বারী, ফতয় বারী ৮/৮৭) 

তিনি কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন এবং তাদের উপর অর্থনৈতিক চাপ 
প্রয়োগ করেন যেন তারা দাওয়াতের প্রতি এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়। আর এটি 
ছিল তাৎক্ষণিক, তার বলিষ্ঠ ঈমান তাকে এ কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করে । 

১৮ । বিপদাপদে ভীত সম্রস্ত হওয়া £ চক্ষু যেন ছানাবড়া হয়ে পড়ে কোনো বিপদ 
মুসিবতের কথা শুনলে বলিষ্ঠভাবে দৃঢ়তার সাথে সমস্যার সমাধান করতে পানে 
না। আর এর পিছনে মূল কারণ হল ঈমানের দুর্বলতা । 

১৯। অনৰ্থক ঝগড়া-বিবাদ বা তর্ক-বিতর্ক করা £ প্রমাণ ব্যতিরেকেই 
তর্ক-বিতর্ক করা বা সঠিক উদ্দেশ্য ছাড়াই অহেতুক্ক বিতক করা মানুষকে সঠিক 
পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলে। বর্তমান যুগে অধিকাংশ লোকেরই তর্ক-বিতর্ক 
হয় বাতিল বিষয় নিয়ে। এ বদঅভ্যাল পরিত্যাগের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 
একটি ঘরের জিম্মালার যে ব্যক্তি বিতক পরিহার করোছে যদিও সে হক পথেই 
ছিল ।" (আনু দাউদ ৫/১৫০; সহীহ্‌ আল-জামে ১৪৬৪) 

২০। দৃনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ও এর প্রতি ঝুঁকে পড়া £ দুনিয়ার মোহে 
এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে, ঘদি ‘কোনো মাল বা টাকা পয়সা ছুটে যায় তাহলে 
খুব মন যাতনা অনুভল্ করে । লিজেকে খুবই বঞ্চিত মনে করে যখন দেখে অন্য 
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কেউ তা পাচ্ছে। তখন অন্যের ব্যাপারে মানে হিংসার উল্লেক ঘটে, আর ত 
ঈমানের পরিপন্থী । ননী করীম (সা. ) বালেছেন $ 
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(Viv. lll ee od 349 Y/N 
“কোন বান্দার অন্তরে ঈমান এবং হিংসা-বিদ্রেষ এক সাথে হতে পারে না।" 
('আলমুল তালা ৫/১৫০; সহীহ আল-ভামে ৭৬২০) 
২১ | জনশ্রচর্তিকে বর্ণনার জন্য গ্রহণ করা £ ঈমানদারের পরিচয় তার কায় 
পাওয়া যায় না, তার কথায় কুরআন হাদীস বা সালফে সালেহীনদের উদ্ধৃতি থাকে 
লা। 
২২। নিজেকে নিয়ে বেশী বাস্ত থাকা এবং ব্রাড়াবাড়ি করা £ খাওয়া, পান করা 
পোষাক-আশাক বাড়ী-ঘর গাড়ী-ঘোড়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে দেখা যায় নিজের 
পর্ণতার জন্য বেশ গুরচ্ত্ব দিচ্ছে পেরেশান হচ্ছে। বাড়ী-ঘর আসবাব পত্রের জন্য 
টাকা-পয়সা, সময় ব্যয় করছে। এটি প্রকৃতপক্ষে তেমন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
নয়, অথচ তার মুললমান ভাইয়েরা কত কষ্ট যাতনার সাঝে রয়োছে। তাদের কত 
অভাব অনটন। সে নিজের সুখের জন্য সর্বদা বাতিব্যস্ত যে ব্যাপারে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাদ্মামের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজ (রা.)-কে ইয়েমেনে শাসনকর্তা হিসলেরে প্রেরণ 
করেন, তখন তিনি তাকে এ বলে উপলেশ দিয়েছিলেন £ “নিয্রামতে মগু থাকার 
ব্যাপারে সাবধান হং । কেননা আল্লাহুর বান্দাহ্রা কখনও নিয়ামতে মগু থাকতে 
পারে লা! । (আবু নায়ীম, হুলিয়া ৫/১৫৫; সিলসিলা সহীহা ৩৫৩; আহমাদ ৫/২৪৩) 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
ঈমানের দুর্বলতার কারণ 

ঈমানের দুর্বলতার অনেক কারণ ব্রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু কারণ ঈমানী দ্বলতার 
রহিঃপ্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন- হুনাহে লিষ্ু থাকা, দুনিয়া নিয়ে মেতে ধাকা 
ইত্যাদি । আমন্না এখানে উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ উল্লেখ করবো । 
১। ঈমানী পরিবেশ থেকে দীর্ঘদিন দরে থাকা 2 এটি মানুষের ঈমানকে দুর্বল 
ক্রু দেয়। মহান প্রস্তু বলেল $ 
Legal Ses et Sil me sb i 
dbs SLSUSINOIE THE 3 1s 3 JS 
i ESL Elicit. Ll JG 

(714d) at Sl 
তার কারণে হ্রদয় বিগলিত্র হওয়ার সময় আসেলিঃ তারা তাদের মতো যেন না 
হয়, যাদেরকে পূর্ণ কিতাব দেয় হায়েছিল। তাদের উপরে সুদীর্শকাল অতিক্রান্ত 
হয়েছে, অতঃপর তাদের অনস্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই 
পাপাচারী।" (সূরা আলহানীদ 3 ১৬) 
এ আয়াত প্রমাণ করে যে দার্ঘদিন ঈমানী পরিবেশ খেকে দূরে থাকলে ঈমান 
দুর্বল হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ £ যে ব্যক্তি তার মুসলমান দ্রীনদার ভাইদের 
থেকে সফরের কারণে বা চাকরির কারণে দীর্ঘদিন দূরে থাকে এবং ঈমানী 
পরিবেশ না পায় তাহলে ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। ইমাম হাসান বসরী (রহ.) 
বলেন, “আমাদের ভাইয়েরা আমাদের নিকট আমাদের পরিবার থেকে বেশী 
মূল্যবান । কেননা আমাদের পরিবারের লোকজন আমাদেরকে দুনিয়ার কথা স্মরণ 
করিয়ে দেয় আর আমাদের ভাহীয়েরা আমাদেরকে আখেরাতের কথা স্বরণ 
করিয়ে দেয়।" এই দূরত্‌ যদি অন্যাহত থাকে তাহলে পররতীতে ঈমানী 
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পরিবেশের বিরুন্ধে মনে অনাগ্রহের সৃষ্টি হবে এবং মনের মাঝে কাঠিন্যতা আসবে 
এবং ঈমানের আলো দুর্বল হয়ে পড়াবে। এ বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করতে পারি 
ভাদের মাকে যারা বিভিন্ন অনৈসলামিক পরিবেশে ছুটি কাটাতে যায় রা চাকরি 
কিঃর| লেখাপড়ার জন্য যায় তাদের মাকে । 

২। সৎ ও অনুক্রণযোগাা ব্যক্তিত্ব থেকে দূরে থাকা £ যে ব্যক্তি নেককার ব্যক্তির 
নিক্কট শিক্ষালাভ করে সে একাধারে যেমন জ্ছান পায় অন্যদিকে তেমনি সৎ 
অনুকরণীয় ব্যক্তির চরিত্র পেয়ে যায়। তার ঈমানী ও ক্হানী প্রভাবে প্রভাবিত হয় 
এবং তার উত্তম চরিত্রে অনুপ্রাণিত হয়। যদি কিছু সময় তার খেকে দূরে থাকে 
তাহলে শিক্ষার্থী অন্তরে কাঠিন্যভা অনুভব করে। এজন্য যখন নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন এবং তাকে কবরস্থ করা হয় 
সাহাবীরা বলেল, আমরা অস্তারে অবাঞ্ছিত ভাব অনুভব করলাম এবং তাদেরকে 
একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্ন ভাব মনে হচ্ছিল কেননা তাদের মুরব্বী এ প্রশিক্ষক রামূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি: ওয়াসাল্লাম ইণ্তিকাল করোছেন। তাদের অবস্থার কথা অনা 
বর্ণনায় এভাবে চিত্রিত হয়েছে “বৃষ্টি ভেজা অন্ধকার রাতে পালহারা ছাগলের 
মতো" । কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এমনভাবে ছেড়ে 
বিদায় লিয়েছিলেন যারা প্রত্যেকেই এক একজন পাহাড়সম যার প্রত্যোকেই 
খেলাফতের যোগ্য ৷ কিন্তু আজকের দিনে মুসলমানরা সবচেয়ে মুখাপেক্ষী হয়ে 
রায়োছে যোগ্য অনুক্করণীয় অনুসরণীয় নেতার জন্য । 

৩। শরীয়তী জ্ঞান ও ঈমানী বইপত্র থেকে দূরে থাকা ৪ উল্লেখিত বিষয়গুলো 
তাদের অন্তঃকরণক্রে জীবন্ত করে তুলবে । অনেক বইপত্র রয়েছে ঘা পাঠ করলে 
পাণক বুঝতে পারে যে, তার অস্তঃকরণে ঈমান নাড়া দিচ্ছে। এর মাঝে সর্বপ্রথম 
হল আল্লাহ্‌র কালাম পাক কুরআন, হাদীসের গ্রন্থলমূহ, এবং বিভিন্ন ইসলামী 
মণীমীদের লেখা বই বিশেষভাবে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম এবং ইবনে রজব 
প্রভৃতি লেখকদের লিখা বই । কিছু বই রয়েছে যেমন উদাহরণ স্বরূপ ভাষাতত্বের 
রই । এগুলি অস্তঃকরণে কাঠিন্যতা সৃষ্টি করে। এসন বই খারাপ একথা বলা হচ্ছে 
না। এসব বইয়ের অনশ্যই প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু এর দ্বারা দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিল 
হলেণ্ড ঈমান বৃদ্ধি পাবে লা। পক্ষান্তরে উদাহরণ স্বক্পপ আপনি বুখারী মুসলিম 
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শরীফের হাদাস পাণ করলে মনে হবে যেন রাসুল (সা.)-এর যুগে রয়েছেন, 
সাহানীদের সাগে রয়েছেন এবং মালী গন্ধ অনুভব করছেন যা তাদের যুগে 
সংঘঢ়িত হয়েছে 8 


uly Jnl ai ps sill Jal 


কত টকলা ১০৩ 

> SRA LSC 10 ST BESTE 
একারণেই যারা শরিয়তী জ্ঞান থেকে দূরে যেমন দর্শন, সমাজ প্রভূতি জ্ছান নিয়ে 
মগ্ন যার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই তাদের উপর এর প্রভাব স্পষ্ট । 
তেমনিভাবে যারা নভেল নাটক ও ভালোবাসার গালগল্প নিয়ে ব্যস্ত এবং বিভিন্ন 
সংবাদ এ সংবাদপত্র নিয়ে ব্যস্ত যাতে কোনো উপকার বা ফায়েদা নেই তাদের 
ঈমানের দুর্বলতা স্পন্টভাবে দেখা যায় । 
৪ । শুলাহ্‌গারলের মাঝে অবস্থান করা £৪ যেমন এ একজন গুনাহ্‌ করে গর্বভরে 
তা বর্ণনা করছে দ্বিতীয়জন হয়ত গান ধরেছে বা শুনছে, তৃতীয় জন ধূমপান 
করছে, চতুর্থ জন হয়ত অশ্বীল পত্রিকা উল্টাচ্ছে, পঞ্চম জন হয়ত কাউকে 
গালমন্দ করছে, এভাবেই গীবতের আসন্ত জমিয়েছে কেউ হয়ত বিভিন্ন খেলার 
খবর নিয়ে আলোচনায় মগু যার কোনো সীমা নেই । 
কিংবা তাদের মাঝে অবস্থান যারা দুনিয়া ছাড়া আর কিছুর আলোচনা করে না । 
ব্যবসা-বাণিজা নিয়ে ব্যস্ত, বিনিয়োগ নিয়ে মগু কিংবা চাকরি-বাক্করীর পদান্নোতি 
কিংবা উপর্রি পাওনা নিয়ে বাস্ত । 
ভার বাড়ার কথা কি বলর? বাড়ীতে যে সব অন্যায় ও অশ্লীল কাজ ঘটছে ত| 
দেখে একজন মুমিনের অন্তর বাথিত লা হয়ে পারে না। গানের ক্যাসেট, 
সিনেমার ফিল্ম চলছে, পুরুম্ব মহিলার সাথে দেখা করছে, পর্দার কোনো ধার 
অসুস্থ না হয়ে পারে না । এর ফলে কোমলতা দূর হয়ে কাঠিল্যতা লাভ করবে 
এতে কোনই সন্দেহ নেই । 
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৫ দবনয়ার মোহে মগ্ন হওয়া $ 
নবী করীম (সা.) বলেন £ 


AMAR Ss sald slso)- pal os null Le 
“দিনার ও দিরহাযমের (টাকা-পয়সার) গোলামেরা ধ্বংস হোক ৷" (বুখারী, হালীল 


লঙ্বক্ ২৭5০) 
al a C23adh, SSUES Bs Eni 
যাত্রার পথের জন্য প্রয়োজন ৷” (তরালানী ফীল কানীর ৪/৭৮; সহীহ আল-জামে ২৩৮৪) 
অর্থাৎ সে যং্লামান্া সম্পদই প্রয়োজন ঘা তাকে তার গস্তবো (পৌঁছাতে সাহায়া 
ন্ণলকে । 
আজকে দুনিয়ার মোহে মানুঘকে অন্ধের মতো ছুটতে দেখা যায়। বাবসা-বাণিজ্য, 
কল-কারখানা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত । এ অবস্থার কথা রাসূল (সা.) এর হাদীসে 
এভাবে ব্যক্ত হায়োছে 8 
Lal Ly JANET Bl YEG LV 
El) SES SHES SG 0ST SAY OSH IIS el 
FLEE El) SE ELS SLT SUES pi 
= = EO Fg =p FEE ET ESA MELE ME, 
MALL alll = ug Ay ৭ Lass la) lt 
“মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌ বলেন 8 “আগি ধনসম্পদ দিয়েছি নামায় প্রতিষ্ঠা এবং 
যাকাত আদায় করার জন্য । যদি আদম সন্তানের একমাঠ ভর্তি টাকা-পয়সা থাকে 
তাহলে দৃইমাঠ ভর্তি টাকা-পয়সা হোক এটা কামনা করাবে । আর দুইসমাঠ ভদ্চি 
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পেট একমাত্র মাটি দ্বারাই পরিপর্ণতা লাভ করবে । অতঃপর আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা 
তাল তাওবা কবুল করাবেন ।" (আহমাদ ৪/২১৯; সহীহ আল-জামে ১৭৮১) 
৬। ধন-সম্পদ, স্লী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে মেতে থাকা £ 

(YA JL) SEG SAY 1 EUG] Cail Cpalel 
“তোমরা জেনে রাখ যে. তোমানের ধ্রন-সম্পদ এবং সস্তান-সস্তাতি হালো ফিতনা 
স্বরূপ ।" (সূরা আল-আলফ্াল 3-২৮) 
ll sll Le at Ms cali Tt p 
fe RELA CAT IN ESSE GESE all ELEN 
clDlssdlp ls U3 syd pOSY Lal 

VE ft Ulysse Ji) wall is sie 

“মালবকূলকে মোহ্গুস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ রৌপ্য, চিহ্নিত 
অশ্ব, গবাদি পশু, বাড়ী এবং ক্ষেত ক্ষামারের মতো আক্রর্যণীয় বসন্তুলামগ্রী। এ সব 
হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু । আল্লাহ্র নিকটই হলো উত্তম আশ্রয় ।" (সূরা 
আলে-ইমরান ৪ ১৪) 
এ আয়াতের অর্থ হলো যদি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ ও তার রাসূলের 
আনুগত্যের উপর প্রাধান্য পায় তাহলে তা হবে গহিত ও ঘৃণিত । আর যদি এসব 
বল্তুর ভালবাসা শরিয়তের সীমারেখার মধ্য থেকে হয়, তাহলে তা হানে 
পছন্দনীয় । 
নবী করীম (লা.) বলেন £ “এ দুনিয়ার মাকে পছন্দনীয় বন্তু হলো শ্রী ও সুগন্ধি 
এবং নামায়কে আমার চক্ষুশাতলক্াযী করা হয়েছে।" (আহমাদ ৩/১২৮; সহীহ্‌ 
আল-ডামে ৩১২৪) 
অনেক লোকই স্ত্রার পিছনে সন্তান-সন্ততি পিছনে ন্যস্ত হয়ে হারাম কাজে লিষ্ট 
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হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে দূরে সরে যায়। রাসুল (সা.) বলেছেন £ 
“সন্তান হলো চিন্তা, কাপুরুষতা, অজ্ঞতা এবং কৃপণতার ক্রান্নণ |" (ভরারানী ফীল 
ন্যানীর ২৪/২৪১; সহীহ্‌ আল-জামে ১৪৯০) 

কুপণতার জন্য দান খায়রাত করতে গেলে শয়তান এসে বলে, তোমার সন্তানের 
জন্য কিছু রেখে যা'ও সেটাই উত্তম, তখন কৃপণতা অবলম্বন করে। কাপুরুযতার 
কারণ এজনা যে, শয়তান এসে বলে, তুমি মরতে যাচ্ছ? তোমার ছেলে-মেয়ে 
এতিম হয়ে যাবে, তখন আর জিহাদে বের হতে পারে না। 

অজ্ঞতার অর্থ হলো পিতা সন্তানের লেখা পড়া ও তার বই পড়া নিয়ে ব্যাস্ত হয়ে 
পড়ে, তাকে স্কুলে পৌঁছান, নিয়ে আসা ইত্যাদির কারণে নিজের জ্ঞানের পথ বন্ধ 
হয়ে যায়। আর চিন্তার কাল্রণ হলো সন্তান রোগাক্রান্ত হলে পিতা চিন্তিত হয়ে 
পড়ে আর তার ঠিকমতো চিকিৎলা না করাতে পারলে চিন্তা আরো বহুগুণে বেড়ে 
যায়। আর সন্তান বড় হয়ে পিতার অবাধ্য হলে সব্দা চিন্তার কারণ হয়ে দাড়ায় । 
এর অর্থ এ নয় যে, স্ত্রী সম্ভান জন্মদান পরিত্যাগ করতে হবে প্রকৃত উদ্দেশ্য 
হলো এদের কারণে যেন হারামের সাথে জড়িয়ে না পড়ে সে ব্যাপারে সর্তক 
খাক্ষাতে হবে । 


AJC 3d La sts Pk A 
ক রমা ক লাব লছে। মাছ জট চং নর 
ধনসন্পদ ৷" (তিরমিযী ২৩৩৬; সহীহ্‌ আল-লজামে ২১৪৮) 
ঘনসম্পাদের প্রতি অত্যধিক লোভ দ্বীনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, নেকড়ের ছাগপালের 
উপর আক্রমণের চাইতেও বেশী । এ অর্থেই ননী করীম সান্মাল্লাহু আলাইহি 
শুয়াসাল্পামের এই বাণীঃ 
Lays a Ll il pik i Sah Sls L553 Le’ 


HAF TV eka Labs) a alt vial lot pall 


“দু'টি ছ্ুধাত বাঘ কোনো ছাগপালের উপর বাপিয়ে পড়লে যে ক্ষত্রি করে তার 
চেয়েও ক্ষতিকারক হলো কোনো ব্যক্তির ধনসম্পদের প্রতি এবং প্রতাপ-প্রতিপন্তির 
প্রতি অতাধিক মোহ ।” (ভ্িরস্নিযী ও৩৭৬: সহীহ আল-জামে ৫১২০) 
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এজনাই ননী করীম (সা.) অম্টু সম্পদে তুষ্ট থাকাতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি 

বলেন £ 

Js dS as MES Jl es Cs iS Li" 
(YTAM pall So gh sas YiN.ft Jel aly) “alll 

“তোমাদের জন্য সেই সম্পদ জমা করাই যথেষ্ট যার দ্বারা একটি খাদেম এবং 

আল্লাহর পথে যানরাহ্‌ন ক্রয় ক্ররতে পারো ।" (আহমাদ ৫/5৯০; সহীহ্‌ 'আল-জ্ঞামে 

২৩৮৬) 

সাদক্াকারী ব্যতীত ৷ তিনি বলেন £ “অধিক সম্পদ গচ্ছিতকার্লাদের জন্য ধ্বংস, 

সে ব্যক্তি বাতীত যে ভার সম্পদকে এভাবে এভাবে (8 রাব) খরচ কারে। ডানে, 

বামে, সামানে এবং পশ্চাতে খরচ করে । (ইবনে মালা লক্নর ৪১২৯; সহীহ্‌ আল-জামে 

৭১৩৭) অর্থাৎ বিভিন্নভাবে দান খয়রাত করে । 

৭1 উচ্চাকাড্ক্ষা বা আকাল্কফ্ষা বিলাস £ 

মহান প্রভু বলেন £ 


=“ sl iE TE a3 +s Use uslSL ad 
“তাদেরকে আপনি ছেড়ে দিন তায়া খাক, আনন্দ উপভোগ করুক এবং তাদের 
আশা-আকাজ্কা তাদেরকে ভুলিয়ে রাখুক, তারা অচিরেই এর পরিণতি জানতে 
পারবে ।" (সূরা আল-হিজ্র £৩) 

হযরত আলী (রা.) বালেন, আশি তোমাদের জন্য সরচেয়ে বেশী আশঙ্কা করছি 
প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং অধিক আশা-আকাঙ্খার। কেননা তা পরক্কালকে ভুলিয়ে 
দেয়। (ফত্ছল বারী ১১/২৩৬) 

দৃষ্টিভঙ্গি, অস্তারের কাঠিনাতা, বেশী আশা-আকাজ্খা এবং দুনিয়ার প্রতি অধিক 
লাললা ৷" অধিক কামনা-বাসনা থেকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ভাটা পড়ে, তাওবা 
ক্করতে শিথিলতা এসে যায়. দুনিয়ার প্রতি প্রবল ঝোক ও পরকালের ব্যাপারে 
উদাসিনতার সৃষ্টি হয় এবং অন্তর কঠিন পাথরে পরিণত হুয়। কেননা অন্তরের 
কোমলতা মৃতাার কথা স্মরণ, কররের কথা, সওয়ার আজাবের কণা স্মরণ করিয়ে 
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দেয়। যেমনটি মহান আল্লাহ তার এ বাণীতে উল্লেখ কারেছেন £ 


Mie FEELS EES Lille Jo, 
(NV taal) as yd 
“তাদের উপর সুদীশক্কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন 
হয়ে গেছে" (সূরা আলহাদাদ ই ১৬) 
এজন্য বলা হয়েছে, যার আশা-আআকাজ্ক। কম থাকবে তারে দুনিয়াবী 
চিন্তা-ভাবনাশ্ড কম হবে এবং তার অন্তর আলোকিত হবে। কেননা যখন সে 
মৃত্যুকে স্মরণ করাবে তখন আল্তাহ্র আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করবে । (ফতছুল বারী 
১১/২৩৭) 
৮। অন্তরের কাণিন্যতা, বেশী খাওয়া, বেশী সুমালো, অত্যধিক রাত্রি জাগরণ 
এবং অনর্থক কথাবার্তা বলা £ বেশী ভক্ষণ করালে অন্তর অনুভূতিহীন হায়ে যায় 
এরং আল্লাহ্র আনুগত্যে শরীর ভারী মনে হয় এবং শয়তান মানুষের রন্ত্রে রক্তে 
প্রবেশের সুযোগ পায়। যেমন বলা হয়েছে £ “যে ব্যক্তি বেশী ভক্ষণ করল, 
অত্যধিত পান করল অতঃপর অধিক ঘুম পাড়লো, সে বিরাট নেকী থেকে বিরত 
হলো" । সুতরাং অনর্থক কথাবার্তা এবং মানুষের সাথে পদাহীন মেলামেশা, 
তোলে৷ নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন $ 


LESS SESS UL A NAS Y 


“তোমরা অত্যধিক হাসিও না। কেননা অত্যধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে ৷" 
ইবনে সাজা ৪১৯৩; সহাহ আল-জাযে ৭৪৩৫) 

তেমনিভাবে যদি সময়কে আল্লাহুর আনুগতো ব্যবহার ক্ররা লা হয় তাহলে অন্তরে 
কাধিন্যতার সৃষ্টি হয় যার ফলে কুরআনের বাণী এবং ঈমানী উপদেশ প্রতিক্রিয়ার 
সৃষ্টি করে না। 

ঈমানের দুর্বলতার অনেক কারণ রয়েছে যা গণনা ফরে শেষ করা যাবে না। আমি 
শুধু এর কতিপয় গুক্ুতুপূর্ণ কারণ উল্লেখ করেছি। বুদ্ধিমান মাত্রহ এ থেকে 
উপকৃত হবেন বলে আশ! করি । আল্লাহুর নিকট দু'আ ক্ররি তিনি যেন আমাদের 
অন্ত করণক্ষে শুত্তঃপবিত্র করেন এবং আমাঢ়দর আত্মার অনিষ্টতা গোকে 
আমাদেরকে রক্ষা! কত্লল । 
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তৃতীয় অধ্যায় 
এনা বিনা দত হ ৬৪২ বতা নী ভুত যায মর ন 
লাইহি ওয়াসাল্লাম পেকে এ হাদালস বর্ণনা কারেছেল 
SEALS TSS SS GE UC bY 


Ed EE 


“PE uly rE 5 alll hal 
“নিশ্চয় তোমাদের ' পেটের মাঝে ঈমান জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে যেমন কাপড় জরাজীর্ণ 
হয়ে যায়। সুতত্রাং তোমরা আল্লাহুর নিকট দু'আ কর যেন তিনি তোমাদের 
অন্তকরণে ঈমানকে নতুন করে দেন।" অর্থাৎ অন্তারের মাঝে ঈমান জরাজীর্ণ 
হয়ে যায় যেমন কাপড় পুরাতন হলে জরাজীর্ণ হয়ে যায়। মুমিনের অন্তরের উপর 
গুনাহের কারণে কালোদাগ পড়ে যায় এবং ক্রমান্বয়ে তাকে অন্ধকার করে ফেলে । 
“তোমাদের অস্তঃকরণের উপর চন্দ্রশ্রহণ-এর মতো কালো আনরনে ঢেকে ফেলে। 
যখন তার উপর এর ছায়া পড়ে তখন অন্ধক্কারে ঢেকে যায়। ভা দূর হলে আবার 
আলোকিত হয়।" (হাকেম, মুসতাদরাক ১/৪; সিলসিলা সশীহা ১৫৮; হায়সানী তীর 


মালযাউছা জাওয়ায়েলে বলেন ১/৪২৪ ভনারালী ভার কবীর গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন এলং এর 
সনদ হাসান) 


চালের উপরে আনেক সময় ছায়া পড়ে তার আলোকে ঢেকে ফেলে, কিছু সময় 
পর ছায়া অপসারিত হলে আবার চাদের আলো আকাশে ফিরে আসে। 
তেমনিভাবে মুমিনের অস্তঃকরণের উপর গুনাহের কালো ছায়া এসে অন্ধকার করে 
ফেলে এবহ মানুষ তখন অন্ধকারে এবং হতাশায় নিগচ্ছ্রিত হয়। এরপর যদি সে 
ঈযানের দিকে ধাবিত হয় এবং আল্লাহর সাহাযা চায় তাহলে কালো পদা বিদরিত 
ঈমান কমে সায়। তারা বালেন ঈমান হালো মুখে স্রীকুতি দেয়া, অন্তরে নিশ্বাস 
করনা এবং কাচ পরিণত কলার লাম । এটি অনুগত্যের কারণ বৃদ্ধি পায় এরং 
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শুহাহের কারণে কমে যায়। কুরআন ও হাদীল এ কথা প্রমাণ করে। মহান আল্লাহ 


[] 
uP at ME: 


(El) poll es OCS alls 
“যেল তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বৃদ্ধি পায়।" (সূরা আল-ফাতহ £ ৪) 
(SHE Laas lt ECS ada SANS edn 
“তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান কতটা বৃদ্ধি 
করেছে।' (সূরা আত্তাওবা ৪ ১২৪) 


#2 FP EAU 


pee’ ROPE eo SHES 
ELE inal UIs lid Ul Ll 


(2\/\ sil ES. sii) 
“তোমাদের কেউ যদি অন্যায় সংঘটিত' হতে দেখে তাহলে যেন হাত দিয়ে 
পরিবর্তনের চেষ্টা করে। যদি সামর্থ্য না রাখে তাহলে মুখ দিয়ে বাধা দিবে। যদি 
মুত দিয়ে বাধা দিতেও সক্ষম না হয়, তাহলে অন্তরে ঘৃণা করবে । আর এটি হলো 
দুবলভম ঈমান ।" (বুখারী, ফতহুল বারী £ 3/৫১) 
আনুগত্য ও পুলাহের প্রভাবে ঈমানের বেশী-কম হওয়ার বিষয়টি পরীক্ষিত এবং 
সুবিদিত । যদি কোনো ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে সেখানে খারাপ কিছু দেখে 
লোকদের খেল-তামাশার কথা শুনে এরপর কবরস্থানে যায় এবং মৃতদের কথা 
চিন্তা করে তাহলে অন্তরে কোমলতা অনুভব করবে এবং এ দু'টি অরস্থার মাঝে 
বিল্তর ফারাক 'ও ব্যবধান অনুভব করবে। সুতরাং অন্তর দ্রুত পরিবর্তনশীল একথ! 
এ বিষয়টি বোঝার জন্য কতিপয় সালফে সালেহীন বলেন, বান্দাহ্র বিজ্ঞ বান্দার 
দায়িতু হলো সে ঈমানের ব্যাপারে সচেতন থাকবে । কিসে তা ঘাটতি হয় তাকে 
জাল্‌ত হবে । ভার ঈমান কি বৃদ্ধি পাচ্ছে নাকি কমছে? বান্দার বিচক্ষণতার 
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পরিচায়ক হলো যে, শয়তানের প্ররোচণা কিভাবে আসছে তা অবশ্যই জানবে ।” 
(শারহে নূণীয়াভু ইবনুল কাইয়্যোম, ইবনে ঈসা ২/১৪০) 
এ কথা অবশাই মনে রাখতে হবে যে, ঈমানের দুর্বলতায় যদি শয়াজিব কাজ 
ত্যাগ করতে এবং হারাম কাজ করার কারণ হায়ে দাড়ায় তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি 
ব্যবস্থা করা প্রায়োজ্ন । নিজেকে সৎকাজের সাথে সংশ্লিষ্ট করতে হবে । যেমনটি 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ “তোমার কাজ হচ্ছে শক্তির 
কাজ; আর প্রত্যেক শক্তি লামথ্যের কাজে আনার রায়েছে দুবলতা ও শৈখিল্য। যে 
তার শক্তিকে আমার পদ্থায় ব্যায় করনে সে মুক্তি পারে । আর যে ব্যক্তি তার শক্তি 
অন্যন্ধানজ্ে বায় করবে সে হ্রংল হবে” (আহমাদ ২/২১০; সহীহুত্‌ তারগীন নম্বর ৫৫) 
এ রোগের চিকিৎসার কথা আলোচনা করার পূরণে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আরু্ষণ করা 
সমীচান মনে করছি, আর তা হলো £ অনেকেই নিজের অন্তরের কাঠিন্যত! 
অনুভব করে বাহিরের চিক্তিৎসার জন্য অন্যের দ্বারস্থ হন । কিন্তু তারা যদি 
নিজেদের চিকিৎথ্দা নিজেরাই করতেন বা এর উদ্যোগ নিতেন সেটাই উত্তম 
হতো । কারণ এটিই হলো প্রকৃত্ত চিকিৎসার পথ । ঈমান হলো বান্দা ও তার 
রবের মাকে সম্পর্কযুক্ত বিষয় । আমি নিলে কতিপয় 'শরিয়তী বিষয় উল্লেখ করছি 
যা দ্বারা একজন মুসলমান তার দুর্বল ঈমানের চিকিৎসা করতে পারবে, নিজের 
অন্তরের কাঠিন্যতা দূর করতে সক্ষম হবে এবং আল্লাহর উপর হবে পূর্ণ 
আস্থাশীল । 
১। কুরআন মজীদ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা ££ যে, কুরআনকে আল্লাহ্‌ প্রত্যেক 
জিনিলের বর্ণনাকারী এবং আলোক বর্তিকা হিসেবে অবতীর্ণ কা্লছেন, যেন তার 
বান্দারা পথের দিশা লাভ করে । 
এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এতে মহান ও ক্ষার্যকরী চিকিৎসা রয়েছে। মহান 
আল্লাহু বালেন £ 
re al টম । EEC Le oly, = Ay 
(AY: Jnl al 5) 
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“আগি কুরআনে এমন বিষয় নাজিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের 
জন্য রহ্‌যত |" (সূরা বনী ইসরাঈল 3 ৮২) 

চিকিৎসার পদ্ধতি হলো চিন্তা ও গবেষণা করা । 

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণ!| করতেন 
তিনি রাতে বেশী বেশী তেলাওয়াত করতেন। এমন কি এক বলাতে তিনি একটি 
মাত্র আয়াতে কারীমা সকাল পর্যন্ত তেলাওয়াত কারেছেন। এ আয়াতটি হলো £ 


lia = =i EH 


SSL ile LL LEE ol 
[NVA Ul) =| ll 
“আপনি যদি তাদেরকে শান্তি দেন তাহলে তারাঢতো আপনার নান্দাহ্‌। আর যদি 
তাদেরকে ক্ষমা কারেন তাহলে আপনি হলেন পরাক্রশ্রশালী বিজ্ঞানময়।" (সূরা 
আল-মায়েদ! £ ১১৮) 
নী করীম সাল্লাল্রাহু আলাইহি ওয়াসাল্লায কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন । 
আ'তা হতে বর্ণনা কারেন। তিনি বালেন, আমি এবং উনাইদুল্লাহ ইবানে উমাইর 
হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট গেলাম । আবদুল্লাহ ইবনে উমাইন্ বলেন, 
আপনি আমাদের নিকট এক আশ্চযঁজনক হাদীস বর্ণনা করুন যা আপনি রাসূলকে 
করতে (দেখেছেন। তখন তিনি কেদে দিলেন এবং বললেন, এক বরাতে তিনি 
নামাযে দাড়িয়ে বললেন ?£ হে আয়েশা! ভুমি আমাকে আজ ছেড়ে দাও আমি 
আমার প্রভুর ইবাদত করি। তিলনি বলেন, আশি ব্রললাম, আন্লাহ্র শপথ! আমি 
আপনার সঙ্গ ভালবাসি এবং আপনি যাতে খুশী হন তা পছন্দ করি। অতপর তিনি 
ওযু করলেন এবং লাগাযে দাড়ালেন । নাগাযে দাড়িয়ে কাদতে লাগলেন। কাদতে 
কাদতে তার কাপড় ভিজে গেল। এমন কি ক্রাদতে ক্রাদাতে সামনের মাটি পর্যন্ত 
LAE Sh NOE So a Oh 5 
লিতে শুক্ল করলেল । যখন তিশি তাকে কাদতে 'দেখলেল_ ভযন বললেন, হে 
সাল্লাহ্র রাসুল! He কাদাছেল 'এদ্চ আল্লাহ আপনার পালের এক পরের সমস্ত 
চলাত মাফ নদের লায়োচন | তিশি নলালেন-হ আখি কি কূতক্রাত। শক্দাশল্যালা নাল। 
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হব না! আজকে এ রাত্রিতে আমার উপর এক আয়াত অবভাণ হয়েছে, তার জনা 
ধংস যে তা পাঠ করবে অথচ তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে না । 
Jl Jal BLS; SEY als yl 
yess EL 3S ll Ol Ads Uy 
Ast lp. YES ert 
(NANA, : Sle Ji) 
“নিশ্চয়ই আসমান ও জমিল সৃষ্টিতে এবং বরাত্রি-লিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে 
বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য । যাবা দাড়িয়ে, বসে ও শায়িত অহস্থায় আল্লাহকে 
স্বর্ণ করে আসমান 'ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে ।" (সূরা আলে-ইমর্যন £ ১৯০-১৯১) 
এই আয়াতগুলি গবেষণা করা কত জক্কুরী এ হাদীস তার বড় প্রমাণ । 
কুরআন মলীদে রয়েছে তাওহীদ, ভালো কাজে পুরফারের ঘোষণা আর অন্যায়ের 
শাস্তির বিধান ৷ ব্রিভিন্ন ধরনের বিধি-বিধান ঘটনা প্রবাহ ও চরিত্র মাধুর্য । যা 
মানুষের অস্তরে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তেমনিভাবে কিছু সূরা রয়েছে যা 
সানুষের অন্তরকে উদ্বেগাকুল করে তোলে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর এ কথাই তার প্রমাণ বহন করে। “সূরা হুদ এবং এ ধরনের 
সূরাগুলি আমাকে বৃদ্ধ হওয়ার আগেই বৃদ্ধ করে ফেলেছে।" (সিলসিলা সহীহা, 
5/১০৬) 
অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে “সূরা হৃদ, এয়াকেয়া, মুরসালাত, আমমা ইয়াতাসাঃ 
এবং এজাজশামসু কুব্বিরাত আমাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে।" কেননা, এতে যে 
বিষয়বস্তু রয়েছে এবং যে খহান দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে সে সব চিন্তা করতে 
গিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর চুল, দাড়ি পেকে যায়। “আপনি 
সুদৃঢ় হয়ে দাড়ান। যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন এরং যারা আপনার সাথে 
তাওবা কলছে।" 
নবী করীম সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীরা কুরআন পড়তেন, 
কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন এবং কুরআনের দ্বারা প্রভাবিত হতেন 
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হয়বত আবু বক্কর (রা.। একজন নরম দিলের' মানুষ ছিলেন। তিনি যখন 
লোকদের লামায় পড়াতে গয়ে আল্লাহর কালাম পাণ করাভেন তখন তিনি কান্না 
সংলরনণ করতে পারতেন না। হযরত উমর (রা.) আল্লাহ্র এ আয়াত £ 

(A<Y ald) su pila a Ls ly Eo Sle Sl 
“নিশ্চয়ই আপনার প্রভুর শাস্তি অরশ্যন্তাবী। তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে 
না।"* পাঠ করার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৭/৪০৬) নামাযের 
ক্কাতালের পিছন থেকে ভার কান্নার শব্দ শুনা যায় যখন তিনি ইয়াকুব (আ.) এর 
এই কথা শুনতে পান। “নিশ্চয় আমি আমার অভিযোগ শু দুঃখের কথা আল্লাহ্‌র 
নিকট পেশ করছি।" (মানাকিবে উমন্র, ইবনে ভজাওয়ী ১৬৭) 

হয়নত উসমান (র্লা.) বলেন, “আমাদের অন্তর যদি পুতঃপবিত্র থাকে তাহলে 
আমরা আল্লাহর কালামে কখনও পরিতুষ্ট হর না।" তাকে অন্যায়ভাবে শহীদ করা 
হয়। তার রক্ত কুরআন মাভীদে গিয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে সাহাবীলের অনেক 
ঘঢ়ন! রয়েছে হয়রত আউযুব (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, সাঈদ ইবনে যুবাইরকে 
এই আয়াত্রটি বিশ বারেরও অধিক পাঠ করতে শুনেছি একই নামাযের ভিতর $ 


= iF sh TE = EE 


Al Ali = Es Lilie 
“এ দিনকে ভয় কর, যেদিন ভোমরা আদল্রাহুর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে৷” fry 
নাচে তুরআানের মর্তশের সমিবিকুত আয়তি। আয়াছচির খুঁত হলে ৪ 


EB B= Bl = HE al a af E+ 


[THN Tilly alld Mes EARLS ak US Ag oii 
"অতঃপর প্রতোকেই তার কমের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি 
কোনোরূপ অবিচার করা হবে না।" (সূরা আল-বাক্কারা £ ২৮১) 

হয়রত ইব্রাহীম ইবনে বাশার বলেন, যে আয়াত পাঠ করতে গিয়ে হযরত আলা 


ds LEH THE 00 SE Bs GET 
“আপনি যদি দেখতেন যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাড় কর! হবে, 


তখন তারা বলবে, হায়! ঘদি আমাদেরকে দুনিয়ায় আবার ফেরত পাঠান হতো ।" 


হল| স্বাল-আ্বাসআম ৯৭ 
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অংশগ্রহণ ক্রত্েছিলাম | (সিয়ারু আলামিন নুনালা ৮/৪৪৬) 
তিলাএয়াতে সিজ্রদান্র ব্যাপারেণ্ড তাদের অনেক্ক ঘটনা রায়েছে। তন্মধ্যে সেঃ 
ব্যক্তির ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ঘিলি আল্রাহর এ বাণী £ 


1 EEF 


3) -t esis = NE SF S35 TEES 
[Nad 7 kel inl 
আরো বৃদ্ধি পায়।” পাঃ করার গর তিলাওয়াতে সিজদা করেন, অতপর নিজেকে 
করে তা নিয়ে গবেষণা করতে হবে৷ ।এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌ বালেন £ “আল্লাহ্‌ 
তা'আলা মানুষের জন্য উদাহরণ পেশ কারে থাকেল যেন তারা তাকে স্বরণ 
করে ।" তিনি আরো বলেন “আমি এসব উদাহরণ মানুষের জন্য এজন্যই পেশ 
করি যে, তারা যেন চিন্তা-ভাবনা করে।” 
করেছিলেন । কিন্তু সেটি তার নিকট স্পষ্ট হচ্ছিল না। তখন তিনি কাদতে 
লাগলেল ৷ তাকে জিচ্ছাসা করা হলো, আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন ৪ 
y। Lis, Lod mC EEE te EEE log 
(EY: = Sill) srl 


“এসকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্য পেশ করি কিন্তু জ্ঞানীরাই তা বুঝে” [সূরা 
আল-আনকাবুত 7 ৪৩) Bet adres SES sn সুতরাং আমি 


যেসন 'এ লাক্তির উদারহণ যে আগুন ভ্রালিয়েছে', 'এঁ লাক্তির উদারহণ যে 
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চিৎকার করছে যা শুনেনা', 'এঁ শয্য-দানার উদারহণ যা সাতটি শীষ বের 
করেছে', 'এ কুকুরের উদাহরণ যা ঘেউঘেউ করছে', এঁ গাধার উদাহরণ যা 
বইপত্র বহন করছে', ‘মাছির উদাহরণ', ‘মাকড়সার উদাহরণ', ‘বধির, মুখ, 
চক্ষুমমাল ও শ্রবণশক্তি' সম্পন্ন মানুষের উদাহরণ, 'বালুকণার উদারহণ যাকে ঝাড়ে 
উড়িয়ে নিচ্ছে', 'উত্তম বৃক্ষ', ‘খারাপ বৃক্ষ', 'আকাশ হতে বৃষ্টি বর্মণের', 
‘চেৱাগদানির মাঝে চের্াগের উদাহরণ', ‘সেই গোলামের উদাহরণ যে কোনই 
ক্ষমত!| রাখে না', সেই বাক্তির উদাহরণ যার সাথে অনেক শরিকদার রযেছে' 
এধরনেন্র অনেক উদাহরণ পেশ কর হয়েছে যেন এসব নিয়ে বিশেষভাবে 
চিন্তা-ভাবনা করা হয় । 

করতে হবে তা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন এভারে £ এটির দু'টি মাত্র পথ 
রয়েছে- এক, আপনার অন্তরকে দুনিয়া থেকে স্থানান্তর ক্ূরে আখেরাতের দেশে 
নিয়ে যাবেন । দুই, অতঃপর কুরআনের অর্থ বুঝেন এবং কেন এ আয়াত নাজিল 
হয়েছে সেটা বুকঝ্পার চেষ্টা করবেন এবং প্রতোক আয়াত হতে আপনার জনা 
প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করে তা আপনার অন্তরে ব্যাধির উপর প্রয়োগ করুন। তা 
যদি আপনার অসুস্থ অন্তরের উপর প্রয়োগ করেন তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় 
আরোগা! লাভ করবেন । 

৯। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র বড়ত্ব অনুভব করা £ তাঁর নাম ও গুণাবলী 
জানা এবং এ ব্যাপারে চিন্তা-ভারনা করা, এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং এই 
অনুভূতি অস্তর থেকে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে দিতে হবে। কারণ অস্তঃকরণ 
তাহলে সব ভালো আর তা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সবই বিল হয়ে যাত্রে। 
কুরআন 'ও হাদাসে আল্লাহর বড়ত্বের ব্যাপারে অনেক দলিল 'ও প্রমাণ রয়েছে 
যদি কোনো মুসলমান তা গভীর দৃষ্টিতে দেখে তাহালে তার অন্তঃকুরণ কেঁপে 
উঠরে এবং তার সন্ত্বা মহান প্রভুর সামনে অবনত হরে, তার প্রতি বিনয়ী ভাব 
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তার কয়েকটি নাম ও গুণাবলী এখানে উল্লেখ করছি। যেমন, তিনি মহান 
পরাক্রমশালী, অহংকারী, বান্দাহদের উপর প্রভাপশালী, দিদ্যুৎ এবং 
ফেরেশতান্কুল তার ভয়ে তাসবীহ্‌ পাঠ করছে, তিনি মহাপরাক্রান্ত প্রতিশোধ 
শৃহণকারী, তিনি সর্বদা জাগ্রত ক্রখনও ঘুমান না, তার জ্ঞান সর্বত্র বাপ্ত। তিনি 
চক্ষুর খিয়ানত করা এনং অন্তঃকরণে কি লুকান আছে সবই জানেন। তিনি তার 
জ্ঞানের বিস্তৃতি কথা এভাবে বলেছেন $ 

MP bs FES TT GR ea oes" TEE KSA 
LEE E- = of Ai TRE ME rie He স্ব লা EL ARs EE -E 
Le Gy obi jE ly Al 


EF Em 


SES Fsbo call 


(04: alai3]) aes 
“তার কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। তিনি ব্যতীত এবিষয়ে কেউ কিছু 
জানে না। স্থল ও জলে যা আছে তিনিহঁ জ্ঞানেন। কোন পাতা ঝরলেও তিনি তা 
জানেন। তার দৃষ্টিকে এড়িয়ে কোন শয্যকণা মাটির অন্ধকার অংশে পতিত হয় না 
এবং কোনো আদর ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না; তা সব প্রকাশ্য গ্রস্থে রয়েছে।" (সূরা 
আল-আনসআম £ ৫৯) তিনি তার নিজের বড়ত্রের কথা জালিয়েছেন তার এ বাণীতেঃ 


EEN bss 0253 593 G2 lly sy 
(A: rH) aia Sse lye Lali 
“তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝেনি। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে 
তার হাতের মুঠোয় এবং আসমানসমূহ্‌ ভাজ করা অবস্থায় থাকবে ভার ডাম 
হাতে ৷" (সূরা আয্যুমার £? ৬৭) রাসূল লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ? 
“কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে নিবেন এবং 
আমিই বাদশাহ । আজ দুনিয়ার বাদশাহ্রা কোথায়ঃ" (বখারী হাদীস নম্বর ৬৯৪৭) 
কেহ যদি হযরত মূসা (আ.) এর ঘটনা গভীর দৃষ্টিতে দেখে তাহলে ভার অন্তর 
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কেঁপে উঠ্ঠবে, যখন তিনি বলেছিলেন (হে প্রভু! আপনি আমাকে দেখা দিন, আমি 
আপনাকে দেখব) তখন আল্লাহু বলেল £ (তুমি আমাকে দেখতে পারবে না। তবে 
তুমি পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক, সেটি যদি যথাস্থানে দাড়িয়ে থাকে, তাবে 
তুমিএ আমাকে দেখতে পাবে। তারপর যখন তার পরওয়ারদিগার পাহাড়ের উপর 
আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিলেন এনং মূসা অজ্ঞান 
হয়ে পড়ে গেলেন ।) 

নবী করীম (সা.) যখন এ আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় হাত দ্বারা ইশারা করে 
বলেল, আল্লাহ্র রয়েছে নুরের পদা। যদি তিলি তা খুলে ফেলেন তাহলে তার 
চেহারার আলো যতদুর দৃষ্টি যায় ততদূর পযন্ত যা সৃষ্টি রয়েছে সবই পুড়ে ধ্বংস 
হয়ে যাবে।" (শ্ুললিম, হাদীস নন্বর ১৯৭) 

আল্লাহ তা'আলার বড়ত্বের কথা বর্ণনা করে রাসুল (সা.) বলেন £ “যখন আল্লাহ্‌ 
আসমানে কোন নিদেশ জারি করেন তখন ফেরেশতাকূল আল্লাহুর ভয়ে বিনয়ী 
হয়ে পাখা নাড়তে থাকে যেন তারা লোহার শিকলের পাথরে বাধা রয়েছেন, যখন 
তাদের অস্তঃকরণ থেকে ভয় বিদুরিত হয় তখন তারা বলে আপনাদের প্রভু কি 
বলেছেন, তারা বলে তিনি অবশ্যই সত্য বলেছেন। তিনি সর্বোচ্চ ও সুমহান ।" 
(বুখারী; হাদীস নম্ব্ন ৭০৪৩) 

এ ব্যাপারে অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে। এখানে এ সবের কতিপয় উল্লেখ করার 
উদ্দেশ্য হলো যে, এ সব চিন্তা-গবেষণা করে যেন ঈমানের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার 
জন্য প্রচেষ্টা নেয়া হয় । 

ইমাম ইবনুল কাইয়োম (রহ.) অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় মহান প্রভুর বড়ত্বের কথা 
এভাবে তুলে ধরেছেন, ‘তিনি সব ব্লাজত্বের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করছেন, নিদেশ 
দিচ্ছেন এবং নিষেধ করছেন এবং রিযিক দিচ্ছেন, মৃত্যু দিচ্ছেন এবং জীবিত 
করছেন । মর্ঘাদা দিচ্ছেন এবং অপমানিত করছেন, দিন রাত্রির আবর্তন শটাচ্ছেন 
মানুষের মাকে (সুখ-দুঃখের) দিন ঘুরাচ্ছেন। রাজ্য সমূহ পরিবর্তিত করছেন ফলে 
কোন্‌ রাষ্ট্র রাখছেল আবরার কোনটাকে ধ্বংস করে আরেকটি গড়ছেন তাত নিদেশ 
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দ্বারা পররিবেষটি VE V2 যা নল ব্যাপ্ত করে 
রেখেছে, তাঁর নিরুে একরের অনা সবরের লাখে: সায্শাগূর্ণ চেক: 
বরং সর ভাষায় সব কথাই তিনি একসাগ্ে শুনতে পাচ্ছেন। তাকে অধিক প্রার্থন৷ 
ও যাঞ্চয ভ্রান্তিতে ফেলতে পারে না এবং: আকুতি গ্রিনত্রিকারীদের ক্রাততরকপ্য তাকে 
বিরক্ত করতে পারে লা। তার দৃষ্টিশক্তি সব কিছুই অবলোকন করছে এমনকি 
কালোপাথরের উপর দিয়ে অন্ধকারে কাল পিপিলিকার দল গেলেও তার দৃষ্টি 
এড়ায় না। সুতরাং অদৃশ্য তার, লিকুট় প্রকাশ্য এবং গোপনীয় বিষয় ভার নিকট 
স্পষ্ট (আসমানসমূহে এবং জমিনে যারা রয়েছে তারা তার নিকট প্রার্থনা যাপ্চা 
করছেন, দুঃখীকে মুক্ত করছেন, রিক্ত হৃস্তাকে দান করছেন, পথ্রভ্রটক্রে পথের দিশা 
দিচ্ছেন, কিংকতব্য বিমুঢ়কে (চতনা দিচ্ছেন, ক্ষুধার্থাকে খাবার দিচ্ছেন, উলঙ্গকে 
বস্তু দান কুন্ছেন, পীডিভকে আরোগ্য দান করাছেন, তাওবাকারীর তাওরা করুল 
করছেন, সৎক্কাভ্রকায়া ক প্রতিদান দিচ্ছেন এবং মজলুমকে সাহায়া করছেন 
অত্যাচারীকে পদানত করছেন। সন্মানীব্র ল্মান ব্রহ্মা করছেন এবং আশ্রয়হীনকে 
নির্নাপত্তা দান করছেন। তিনি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির উত্থান ঘটাচ্ছেন আবার কিছু 
কিছু জাতিকে ধ্নঃসে করছেন... যদি আকাশ ও জমিনের পূর্বের ও পরের মানুষ 
এবং জ্বিন সক্কলেই যদি তার অনুণত বান্দাহ্‌ হয়ে ঘায় তাহলে তার ব্রাজতু 
সামান্যতম বৃদ্ধি পাবে না। আর ঘদি পূর্বের এবং পরের সমস্ত মানব ও দানব তান 
অবাধ্য হায়ে যায় তাহলেও তার রাজত্বে সামান্যতম ঘাটতি হবে না। দুনিয়া ও 
আকাশের সমস্ত মানুষ ও জিন জীবিত এবং মৃত সকলেই যদি কোথাও একত্রিত 
হয়ে তীর নিকট প্রার্থনা করে এবং তিনি প্রতোকাকে তার প্রার্থিত বস্তু দান করেন 
তাহলে তার ভাপ্তার থেক্রে সামান্যতম জিনিলও কমৱে না। তিনিই প্রথম, যার 
পূর্বে আর ক্রেট নেই এরং তিনিই সর্বশেষ তার পিছনে আর কেউ নেই । তিনিই 
প্রকাশা ঘার উপরে আর কেহ নেই এবং তিনিই অপ্রক্কাশ্য মরার পিছনে আর কেই 
নেই ৷ তিনিই বরকতময়, যার ভাম্তার হতে কোলো কিছু শাটতি হবে না। যার 
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কোনো শরীক নেই, নেই কোনো প্রতিপক্ষ, যিনি কারো মুখপেক্ষী নন, সৃষ্টিকূলে 
যার কোনো তুলনা হয় লা। সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র তার রাজত্ব 
অন্যায় করতে পারে না। কেউ আনুগত্য করলে খুশী হন, পাপ করলে ক্ষমা করে 
দেন। ভান পক্ষ থেকে প্রতিশোধ হলো হনসাফ স্বর্নস । তার প্রতিটি নিয়ামত 
রহমত স্বরূপ । তিনি সবার হিফাজতকারী, ঘা ইচ্ছা তাই কর্নেন। {তিনি কোনো 
কিছু ইচ্ছা করলে বলেন, হয়ে যাও, তখনই তা হয়ে যায়।} [ইয়াসীন £ ৮২] 
(আল-ঘুয়াবেলুস সায়র, পু, ১২৫) 
৩। শরীয়তের জ্বান অর্জল করা £ 
শরীয়তের সেই জ্ঞান অর্জন করা জক্রুরী যা মানুয়ের খোদাভীতি এবং ঈমান 
বৃদ্ধিতে লহায়ক হয়। যেমন মহান আল্লাহ বালেন £ 

(FW hl) an Slat lh sles a dee Lei 
“আল্লাহুর বান্দাহ্‌দের মধো জ্বাণারাই Ee = = |" (সূরা ফাতির £4৮) 
ঈমানের ক্ষেত্রে যারা জানে আর যারা জানে লা একই মযাদার হতে পারে না। 
কিভাবে তারা একই ময্যাদার হতে পারে, যে শরিয়তের বিস্তারিত জ্ঞানের 
অধিকারী, শাহাদাতঈনের অর্থ এবং এর দাবী জানে এবং মৃত্যুর পরের জীরনের 
কথা শাস্তি বা নিয়ামতের কথা, আর যে এসন সম্পর্কে অজ্ঞ সে কি একই মাদার 

aT all wml sre Collis Ix J 
“বলুন! যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি একই মর্যাদার অধিকারী হতে 
পারে? (সূরা আযয়ুমার £ ১২) 


8। নিয়মিত ইসলামী আলোচনা সভায় উপস্থিত হওয়া এবং আল্লাহ্‌ স্মরণকারী 
দু'আ-দক্ষদ শিক্ষা করা। কারণ, এসব লজ্াকে আল্লাহর ফিরিশতা ডানা দিয়ে 
ঢেকে দেন এবং আল্লাহুর ব্হমত নমিত হতে থাকে । ফিরিশতারা তাদের জন্য 
দুস্রা করতে খথাকেন। সহীহ্‌ হাদীসে রাসুল সাল্াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 
বণিত হয়েছে $ 
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MLD 20 I GET, 

“কোনো সম্প্রদায় যদি কোথাও বসে আল্মাহুর যিকির বা স্মরণ করে ফিরিশতারা 
তাদেরকে ঢেকে নেয় এবং তাদের উপর রহমত বর্মিত হয়, তাদের উপর প্রশান্তি 
নাখিল করা হয় এবং আল্লাহ তাদের কথা তার নিকটটরতরী ফিরিশতাদের লিকট 
উল্লেখ করেন।” (মুসলিম, হাদীস নম্বর ২৭০৭) 

হযরত সাহল ইবলে হালজালা (রাঃ) হাতে বর্ণিত ন্লাসূল (সা) বলেছেন “কোলো 
সম্প্রদায় যদি একত্রিত হয়ে আল্লাহুর স্বরণ করে অতঃপর যখন তারা পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন হয় তখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা যাও তোমাদের ক্ষমা করা হলো" 
(সহীহ্‌ আল-ভামে ৪৫০৭) 
ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, এখানে আল্লাহর স্মরণ বলতে কোনো কাজের প্রতি 
সন্নদা লেগে থাকা বুঝায় । যেমন কুরআন তিলাওয়াত, হাদীস পাঠ, ইসলামী জ্ঞান 
চর্চা । (ফতহুল বারী ১১/২০৯) 
ইসলামী আলোচন সভা, জিকিরের মজলিস, মুসলিম শরীফের বর্ণিত হানলাল 
আল উসায়দীর হাদীস হতে বুঝা যায়। তিনি বলেন, হযরত আবু বকর (ত্রা.) 
আমাকে পথে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন £ হে হানজালা! আপনি কেমন 
আছেনঃ’ আমি বললাম, হানজালা মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি রললেন 
হানাল্লাহ্‌! আপনি একি বলছেন? আমি বললাম, যখন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 
চলিলা জড় চিলা সারির ত ভাবের অছিল 
জাহান্নামের কথা বলেন তখন ম্রনে হয় যেন আমরা তা চাহ্ষুল দেখছি। এলবপর 
যখন আমরা রাসূল (সা.)-এর মজলিস হতে বের হই, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী এবং খর 
সংসারে এসে এসবের বেশীর ভাগই ভুলে যায়। আবু বকর (রা.) বলেন, 
আল্লাহ্র শপথ! আমারও তো এ রকমই হুয়। এরপর আমি এবং আবু বকর (রা,) 
সীত যরিডােআলকিকিএয়াল্রানেহ তনয়ে চিয়ে বেল' ক্রয় চন 
বললেন $ কি ব্যাপার? বললাম, হে আল্লাহুর রাসূল! আমরা আপনার নিকট 
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থাক্কলে আপনি জারাত-জাহান্নামের কথা বলেন, জার মানে হয় যেন আমরা ত্র! 
নিন্দ চোখে প্রত্যক্ষ করছি । এরপর যখন আপনার নিকট থেকে খর সংসারে 
বিবি-বাচ্চাদের নিকট যাই তখন এ সবের বেশীর ভাগই ভুলে যাই । তখন রাসূল 
সাল্মাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সেই সস্তার শপথ যার হাতে আমার 
ভ্রীবন নিবদ্ধ । তোমরা যদি আমার এখানে যে অবস্থায় থাক তা অব্যাহত রাখতে 
তোমাদের সাথে মুসাফাহা (করমদন) করতো । কিন্তু হে হানজালা! এটি এক 
সময় আর ওটা আরেক সময় (তিনবার) ।" (সহীহ মুললিম, হাদীস নম্বর ২৭৫০) 
সাহাবায়ে কেরাম (রা,) আলোচনা সভা ও যিক্তির আঘকারে বসার ব্যাপারে খুবই 
আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা একে ঈমানী মজলিস বলতেন হযরত মুয়াজ (রাঃ) এক 
রাক্তিকে লক্ষ্য করে বলেন, “আমাদের সাথে একটু বস, আমরা কিছুক্ষণ ঈমান 
আনি ।" (আরবাউ সাসাইল ফিল ঈমান, সম. আলবানী পৃ. ৭২) 

৫। বেশী বেশী নেক আমল কর্রা এবং এর দ্বারা সময়কে ভরিয়ে ফেলা । এটি 
চিকিৎুলার একটি মোক্ষম দাওয়া এবং ঈমানের উপর এর প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট । 
এক্ষেত্রে হ্যৱত আবু বকর সিদ্দাক (রা.) এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করোছেন। 
রাসূল (সা.) একদিন তার সাহাবীদের প্রশ্র করলেনঃ আজকে তোমাদের মাঝে করে 
মাঝে কে জানাযায় শরিক হয়েছে ? আনু বকর বললেন, আমি । তিনি প্রশ্ন 
কত্লেন £ তোমাদের মাঝে আজকে করে মিসকিনকৈ খানা খাওয়ায়েছে ? আবু 
বক্কর বললেন, আমি । তিনি প্রশ্ব করলেন £ তোমাদের মাঝে কে আজকে 
পীড়িতের সেবা কারেছে?ঃ আবু বকর বললেন, আমি । তখন রাসূল (সা.) বললেন? 
কোন মানুযের মাকে এসব কাজ একত্রিত হলে, সে অবশ্যই: জান্নাতে প্রবেশ 
কুরকে।" (মুসলিম, কিতাব ফ্রাজায়েলুল সাহাবা, অধ্যায় ল ১, হাদীস নন্থর ১২) 

এ ঘটনাই নুঝা যায় যে, হযন্নত আনু বকর সিদ্দাক (রা.) সময়কে কাজে 
লাগাতেন। নবী ক্ররীম (সা,) থেকে যখন হঠাৎ বিভিন্ন ধরনের ইবাদতের পরশু 
আসছিল তখন দেখা গোলা হযরত আবু বক্কর (রা.) ছিলেন আনুগত্য পরিপূর্ণ । 
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সালেহীনের অনেকের ভ্ীবনেই এ ধরনের আমল লক্ষ্য করা গেছে। হাম্মাদ ইবনে 
সালামা (রহ.) এর ব্যাপারে ইমাম আবদুর রহমান বিন স্নাহদী বলেন, যদি 
হাম্মাদকে বলা হয়, আপনি আগামী কাল মৃত্যুবরণ করবেন, তা হলেও তার কোন 
আমল বৃদ্ধি করার প্রয়োজন পড়বে না । (সিয়ারু আ'লামুন্‌ নুবালা ৭/৪8৭) 

প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবেঃ 

- নেকীর কাজে দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে। মহান আল্লাহ্‌ বলেন এ 
Sl pays HEIRS ba ia ll pel 


[| | Ee i E El আশ 


(NY: Glas Ji) =n ial oul NN 
“তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে দ্রুত এগিয়ে এসো এবং জান্নাতের পানে মার 
প্রশস্ততা হলো আসমান-জমীনের প্রশস্ততার মতো।" (সূরা আলে-ইমরান হ ১৩৩) 
er Ee Us ii ! EE-HE 
[NA sated) atic Vl gc ai | 
“তোমরা প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাও তোমাদের প্রভুর ক্ষমা এবং জান্নাতের 
পানে যার প্রশস্ততা হলো আসমান-জমীনের প্রশস্ততার মতো ।" (মূরা আল-হাদীদ ২১) 
আসতেন । ইমাম সুললিম (রহ.) সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা,) থেকে 
বদরের যুদ্ধের ঘটনা শর্ণনা করে বলেন, যখন মুশরিকরা আমাদের নিকটবতী 
হলো তখন প্লাসূল (সা.) বললেনঃ তোমরা জান্নাতের পানে ছুটে যাও যার 
প্রশস্ততা হ'লো আসমানসমূহ এবং জমীনের সমান। তখন উমাইর ইবনে হহুমা 
আনসারী (রা.) বললেন £ হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাতের প্রশস্ততা আসমানসমূহ 
এবং জগীনের সমান ? তিনি বললেন £ হ্যা। সে বলল, খামুন! থামুন!! তখন 
ব্ৰাসূল (সা,} বললেনঃ কেন তুমি থামুন থামুল বললে ₹ সে বলল জাল্লাহুর শপং' 
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হে রাসূল আমি এজন্যই বলেছি যে, আমি যেন এর অধিকারী হই । তিনি বললেনঃ 
লিশ্চয়ই তুমি এর অধিকারী হবে। অতঃপর সে তার থলে থেকে খেজুর বের করে 
খেতে লাগলো । তারপর বলল, আমি ঘদি এই খেজুরঙুলি খাওয়া পর্যন্ত বেচে 
থাকি তাহলে জীবন অনেক লদ্বা হলো। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে 
খেজুরগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিলো। অতঃপর সে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লো এবং 
শাহাদাৎ বরণ করলো।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০১) 

এর পূবেও হ্যন্রত মূসা (আ..) আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের জন্য দ্রুত ছুটে যান এরং 
বলেন, (এবং আমি আপনার নিকট হে প্রভু দ্রুত ছুটে এসেছি যেন আপনি সন্তুষ্ট 
হল ।") মহান আল্লাহ্‌ হযরত যাকারিয়া (আঃ) ও তার পরিবারের প্রশংসা কারে 
বলেন, (নিশ্চয়ই তারা ভাল কাজে দ্রুত ছুটে যেত এবং আমাদেরকে আহ্বান 
করতো ভয়ভীতি ও আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে । আর তারা ছিল আমাদের জন্য অধিক 
অনুগত ৷" } 

নবী করীম (সলা.) বলেন £ “সব কাজই ধারে সুস্থে কর, কিন্তু পরকালের কাজ 
নয়৷" (আবু দাউদ ৫/১৫৭; সহীহ্‌ আল-জ্াামে ৩০০৯) 

- একাজ অব্যাহত রাখতে হবে। নবী করীম (সা.) হাদীসে কুদসীতে বর্ণনা 
লফল ইবাদতের মাধ্যমে, এমনকি আমি তাকে ভালবাসতে থাকি ।" (সহীহ 
ব্বথারা-৬১৩৭) 

ননী করীম (সাঃ) বালেন £ “তোমরা হজ্বের পর উমরাহ কর।" (ভিন্নমিয়ী, হাদীস 
নম্বর ৮১০: সিলসিলা সহীহ ১২০০) 

নেকীর কাজ একটির পর আরেকটি অব্যাহত কারে যেতে হবে। নামান 
আসগলকেও তুচ্ছ জ্ঞান ক্রর্না উচিত নয়। নবী করীম (সাঃ)-কে কোল আমল 
আল্লাহর নিকট উত্তমঃ জিজ্ঞালা করা হালে তিলনি বলেন £ যেটা নিয়মিত করা হয়ে 
গাক্ে ঘদিও তা তচ্ছ হয়। (বুখানী, ফতহুল বারী-১১/১৯৪) 

নবী করীম (সা.) কোনো কাজ ক্ররলে সে কাজটি সুষ্ঠভাবে সমাধা করতেন । 
'শললিম, অধ্যায় 3 শুসাফিরের নামায়, পরিচ্ছেল 5১৮, হাদাস ১৪১) 

- একাজে আপ্রাণ চেষ্টা করাঃ অন্তর কাঠিলাতার চিকিৎসা সাময়িকভাবে ক্করলে 


http://islamiboi.wordpress.com 


ঈমানী দুৰ্বলতা Be 


তা কিছু দিন পরে পূ্ববিস্থায় ফিরে আসে । এজনা সদা-সববদা বিভিন্ন রকমের 
ইবাদত অব্যাহত রাখতে হবে। মহান আনল্যাহ্‌ তার কিতাবে তার প্রিয় বান্দাদের 
সাপ্রাণ প্রচেষ্টার উল্লেখ করে বলেছেন £ 


> 4 


ys Us 85 le GG aie Sh 
KE {EES tr Us YI em ly 
Lasts seo Is lal oe > 


ELE uF am FE 


(VI): iil) os ally, 
“নিশ্চয় তারাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে যারা যখন ভার রবের 
কথা স্বরণ করে তখন সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রভুর শুণকীর্তন করে। 
আর তারা কখনও তারা বরে লা কারা রাবি তলার জুল থেকে 
পার্শ্ব ত্যাগ করে তাদের মহান প্রভুকে ভয়-ভীতি ও আশা আকাল্ক্ষা নিয়ে ডাকতে 
থাকে এবং আমন্লা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে দান কারে।" (সূরা 
আসসিজদা £ ১৫-১৬) 


তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরো বলেন £ 


ET Mo E rH EL = B= EE am BOA OE EJ - 
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py ally Ll GSS lal Lis Ls 
(\4-\V : Llu) 
“ভারা রাত্রি বেলায় খুব সামান্য ঘুমায়, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থন৷ 
করত এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক ছিল।" (সূরা আযম্‌যারিয়াত £ 
) 4-3১8) 
সালফে লালেহীনের ইবাদতের কথা| এবং তাদের আমলের কথা আলোচনা 
করতে গেলে সত্যিই আশ্চয না হয়ে পারা যায় না। ভারা অনেকেই সপ্তাহে 
একবার কুরআন শতম করতেন। রাত্রি জেগে জেগে তাহাজ্জুদ পড়তেন, এমনকি 
যদ্ধের রাতেও রাত্রি জেগে জেগে কুরআন তেলাএয়াত করতেন । তাহাজ্জুদ নামায় 
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পড়তেন। জেলখানায় বন্দী থেকেও এমনকি পায়ে শিকল বাধা থাকালেও রাত্রি 
জেগে (জেগে তাহাজ্জুদ পড়তেল। তাদের গণ্ুদেশ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ত । 
তারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করতেন । তারা অনেকেই নিজের স্ত্রীকে 
ফাকি দিতেন, যেমন ছোট বাচ্ছা তার মাকে ফাকি দেয়। যখন দেখতেন যে, তার 
ট্রা ঘুমিয়ে গেছে তখন বিছানা থেকে উঠে গিয়ে নামাযে দাড়িয়ে পড়তেন । তারা 
রাত্রিকে ভাগ কারে নিতেন নিজের আত্মার জন্য এবং পরিবারের জন্য । আর 
দিনের বেলায় নামায়ের জন্য, ইসলাধী জ্ঞানাজনের জন্য । যানাজার অনুসরণ, 
পীড়িতের সেবা-শুশ্রঘা এবং লোকদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য সময় বায় 
করতেন। তদের অনেকেই বছরের পর বছর ধরে জামায়াতে তাকবীরে 
তাহরীমায় উপস্থিত থাকতেন । তাদের তাকবীরে তাহরীমা কখনও ছুটে যেত না। 
তাদের অস্তঃকরণ লববদা মসজিদের সাথে লটকানো থাকতো । নামায পড়ে আসার 
পর আবার নামাযের জন্য অপেক্ষা করতেন। অনেকেই তার মৃত দ্বীনি ভাইয়ের 
পরিবারের জন্য বছরের পর বছর খরচ চালিয়ে যেতেন যার এমন অবস্থা হবে 
তার ঈমান অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। 

- আত্মাকে বীতশ্ৰন্ধ না করে তোলা £ সবদা ইবাদত করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, 
এর ফলে মন বীতশ্রন্ধ হায়ে পড়ে বা ইবাদতে যেন অনীহা না এ্রসে পড়ে। বরঃ 
এর উদ্দেশ্য হলো জীননে ভারসাম্য ব্রহক্ষা করে চলতে হবে। এন্যাপারে 
অনেকঞ্ধলো হাদাস পাওয়া যায় যা ভারসাম্যপূর্ণ ইবাদত ও মুয়ামালাত করার ক্রথা 
বুঝায় । যেমন উদাহরণ স্ব্পপ উল্লেখ করা যায় রাসূলের এ বাণী £ 


sus ale Yl i il + Sa ! 
"নিশ্চয় দ্বীন হ'লো সহজ । EE ETS ete 
সবশ্যহ সে পরাভূত হবে। সুতরাং তোমরা যথাসম্ভব কাজ কর এবং নিকটরতী 
হও ।" দ্শ্বারী, হালাস লম্বন্ন "9৯! 

সপ বর্ণনায় এসোছে “সদিচ্ছা হলো মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, তোমরা সদিচ্ছার 
লাশে ইণাদততে এগিয়ে এল ৷" ইমাম বুখানী (রহ. ) তা ইবাদতে বাড়াবাড়ি করা 
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মাকরূহ' অধ্যায়ে বলেল, হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত । নবী করীম (সা.) 
পেলেন । তিনি বললেন ₹ এটা কিসের রশি? তারা বললেন এটা জয়নবের রশি. 
যখন তিনি ক্লান্তি বোধ করেন তখন এটার উপর ভর দিয়ে দাড়ান । নবী করীম 
(সা.) রললেন £ এটা খুলে ফেোলো। তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত নামাঘ পড়বে 
যতক্ষণ কম চাঙক্গল্যতা থাকে । ক্লান্তি আসলে বলে পড়বে" (বৃখারী, হাদীস নম্বর 
308৯) 

যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন যে, আবদুল্লাহ 
ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা.) সারারাত ধরতে নফল ইবাদত করে রাত্রি জাগরণ 
করে এবং দিনে লাগাতার নফল রোয়া রাখে । তিনি তাকে নিয়েধ করলেন এবং 
এর কারণ বর্ণনা করে বললেন £ তুমি যদি এভাবে করতে থাক তাহলে তোমার 
চোখ দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমার আত্মা বীতশ্রদ্ন ও ক্লান্ত হয়ে পড়নে । রাসূল 
(সা,) বলেন সেটুকুই আমল কর যা করার তুমি সামর্থ্য রাখো । নিশ্চয় মহান 
আল্লাহ্‌ ক্রান্ত হল না, যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়। আর নিশ্চয় সবচেয়ে 
শ্রাল্মাহুর নিকট প্রিয় আমল হলো যা সর্বদা করা হয়ে থাকে, যদিও তা পরিমাণে 
সামান্য হয়ে থাকে ।" (বুখারী, ফতহুল বারী ৩/৩৮) 

পাবে যা ছুটে গেছে তা পুষিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা। হযরত উমর (র্া.) বর্ণিত । 
রাসূল (সা.) বলেন ঃ “যে ব্যক্তি তার নিয়মিত কুরআন পাঠ করে, কিন্তু যদি 
কোন দিন ন! পড়ে ঘুমিয়ে যায় অতঃপর ফজর এবং যোহর্রের নামাজের 
মধ্যেবতী সময়ের মাঝে তা পাঠ্ঠ কারে তাহলে তার আমলনামায় লিখা হবে যেন 
সে তা রাতে পাঠ করেছে।" (নাসাঈ ও অন্যানারা, আল-মুজতবা ২/৬৮: সহীহ 
সাল-লামে ১২৯৮। 

হয়রত আয়েশা (য্রা.) বলেন, স্লাসূলুল্লাহ (সা.) ক্লোনো নামায় পড়লে তা 
অব্যাহতভাবে আদায় করতেন । যদি রাতের তাহাজ্জুদ নামায কোনো কারে ছুটে 
যেত হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিলেল রা মাখা বাথা ছিল, তাহলে দিনে নার রাকয়াত 
নামায় আদায় ক্করে নিতেন । (আহমাদ, ৬/৯৪৫] 


অপর রণনায় এলেছে রাতে মদি ঘুমিয়ে পড়াতেন অথল| অন্ুষ্ত শাকতেন তাহালে 
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দিনের বেলায় নার রাকয়াত লামায় পড়ে নিতেন । [শ্বসলিয, ১/৫১৫) 

যখন হযরত উন্মে সালমা (রা.) রাসূল (সা.) কে আসরের পর দুই রাকয়াত 
নামায পড়তে দেখেন. তখন প্রশ্ন করেন এটা কিসের নামায? তার জবাবে রাসূল 
(সা.) বলেন £ “হে আবু উমাইয়ার কন্যা! ভুমি আসনের পর এ দু'রাকয়াত নামায 
এনোছল । তাদের সাথে ব্যস্ততার কারণে যোহরের পরে দু'রাকয়াত সুন্নাত নামায 
পড়তে পারিনি। এ দু'রাকয়াত হলো সেই দু'ল্রাকয়াত নামায ।'" (বুখারী, ফতহুল 
বারী ৩/১০৫) 

তিনি যোহরের পূবের চার রাকয়াত নামায না পড়তে পান্লে তা পারে পড়ে 
নিতেন । (তিরনির্যী, হাদীস নম্বর ৪২৬) 

এসন হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, সুন্নাত ও নফল ছুটে গেলে প্‌রে তা আদায় কারে 
- আমল কবুল হবার আশা রাখতে হরে সাথে সাখে এ তয়ও থাকতে হবে যে, 
আমল কবুল নাও হতে পারে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) কে এ 


(ruse) TC om ood 
“যারা যা কিছু দিয়ে থাকে এবং তাদের অন্তর ভীত থাকে ।" বললাম যারা মদপান 
করে এবং চুরি করে? তিনি বললেন ই না। হে সিদ্দাকের কন্যা! কিন্তু তারা হলো 
যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে, সাদ্‌কা করে এবং তারা আশঙ্কা করে যে, তাদের 
আমল হয়ত কৰুল হবে না। এরা ভালো কাজে দ্রুত এগিয়ে আসে । (তিব্রমিধী 
5১৭৫; লিলসিলা সহীহা ব. এ, নম্বর ১৬২) 

হযরত আবু দারদা বলেন, যদি আমি নিশ্চিত হতে পারি যে, আল্লাহ্‌ তা আলা 
জামার এক রাক্ষয়াত নামায ক্ষবুল করেছেন, তাহলে তা আমার জ্রনা এ দুনিয়া ও 
এর মাঝে যা কিছু রয়েছে তার চেয়ে'ও উত্তম হবে। কেননা মহান আল্তাহ্‌ 
হঁবলে ক্যাসীর ৩/৬৭) 
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মুমিনের গুণাবলীর অন্যতম হলো যে, সে আল্লাহর পালনীয় কর্তব্যের সামনে 
নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে । নবী করীম (সা.) বলেন £ “কোন ব্যক্তি যদি জন্য 
থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিজের মুখমশুলকে ধুলায় লুগ্ঠিত রাখে আল্লাহ্র সত্তুষ্টিলাভের 
জন্য তাহলে কিয়ামতের দিন এটাকে সে তুচ্ছজ্ঞান করবে ।" (আহমদ 8/১৮৫: সহীহ্‌ 
আল-ছামে ৫২৪৯) 

যে ব্যক্তি সত্যিকার অরে আল্লাহকে চিনতে পেরেছে এবং নিজের কর্তব্য সম্পর্কে 
জানতে পেরেছে সে বুঝতে পারবে /ে, তার যা পুঁজি রয়েছে তা দ্বারা পরিত্রাণ 
পাবার কোনই সম্ভাবনা নেই । কেবলমাত্র তিনি যদি বিশেষ দয়া ও রহমত করেন 
তবেই মুক্তি লাভের আশা করা যায়। 

৬। বিভিন্ন ধরনের ইবাদতে আত্মনিয়োগ $ মহান আল্লাহর অনুগহ যে, তিনি 
যাকাত, সদকা, আবার কিছু রয়েছে উভয়টিব্র সংমিশ্রণে যেমন হজ্ব ও উমরাহ । 
কিছু রয়েছে৷ জিহ্বার যেমন যিকির, দু'আ । একই ইবাদত আবার ভাগ হয়েছে 
আবার কিছু রয়েছে চার রাকয়াত ইত্যাদি ৷ মানুষের প্রবৃত্তিও বিভিন্ন রকমের 
বিভিন্ন গেইট তৈরি করে রেখেছেন যেন তার বান্দাহ্রা সেগুলে| দিয়ে জান্নাতে 
প্রবেশ করতে পারে । হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হায়েছে। রাসূল 
(সা.) বলেছেন হর 
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(VAAL soll sl a3)- ial 
“যে বাক্তি জোড়া জোড়া আল্লাহর পথে দান করলো, জারাতের দরজা থেকে 
ডাকা হৱে, হে আল্লাহ্‌র বান্দাহ! এটা খুবই উত্তম । তোমাদের মাঝে৷ যে নামাযী, 
সে নামাযের ফটক দিয়ে প্রবেশ কর । হে জিহাদকারী! জিহাদের তোরণ দিয়ে 
জান্নাতে প্রবেশ কর । হে রোযাদার! রাইয়ান গেট দিয়ে প্রবেশ কর। হে 
দানকারী! সাদকার দরজা দিয়ে জারাতে প্রবেশ কর।" (বুখারী, হাদীস নশ্বর ১৭৯৮) 
এর উদ্দেশ্য হলো বেশী বেশী নফল ইবালত কর । আর ফরজতো অবশ্যই আদায় 
করতে হযে । নবী করীম (সা.) বলেন £ “গিতা হলো জান্নাতের মধ্যম 
দত্লজ্া | '(তিবমিযী, হাদীস নম্বর ১৯০০; সহীহ সআল-জামে ৭১৪৫) অর্থাৎ পিতার খিদমত 
করলে জান্নাতে প্রবেশের পথ প্রশস্ত হবে। 
এধরনের বিভিন্ন ইবাদত হতে ফায়েদা নেয়! সম্ভব ঈমানের দুর্বলতার চিকিৎসায় 
এলং বেশী বেশী আমল করার যা করতে সাধারণত অন্তরে আকর্ষণ সৃষ্টি হয় । 
সাথে সাথে ফরজ এয়াজিবের উপর আমল অবশ্য ভারি রাখতে হৃবে। আমন্না এ 
ব্যাপারে একাটি উদাহরণ পেশ করছি। এক বাক্তি এসে রাসুল (সাঃ)-এর নিকট 
তার ভ্রাত্মার কাঠিন্যতার ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করলে রাসূল (সা.) তাকে 
বললেন £ তুমি কি চাও যে, তোমার অন্তর নরম (হোক এরং তোমার প্রয়োজন 
পূরা হোক ? তুমি ইয়াতীমের প্রতি দয়া কর, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও এবং 
তাকে তোমার খানার থেকে খাওয়াও তোমার অন্তর নরম হবে এবং তোমার 
শ্রয়োজল পূরা হবে ।" (তরাবালী, এ হাদীসের: শাচ্ষে আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। দেখুন 
সিলসিল। সহীহা 3/৫৩৩) 
এট] দু্বল ঈমানের চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রতান্ষ ভরমাণ এটাকে আমরা কাজে লাগাতে 
পারি। 
৭। ঈমানের দুর্বলতার চিকিৎসার অন্যতম হলো খারাপ পরিণভির আশঙ্কা! 
করা । কেননা, এটি একজন মুসলমানকে আনুগতোনর পানে উদ্বদ্ব করে এবং 
অত্ঞযরে ঈমানাকে তরতাজা কারে। খারাপ পরিণতির আশঙ্কা করা হয় অলেকক 
কারণ । যেমনঃ ঈগসানের দুর্বলতা, শুনাহে লিপ্ত থাকক৷ । ননী করীম (সা.) এর 
নালক চিত উল্লেখ করেছেন যেমন লবী করীম (সা. ) এলেন । 
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“যে ব্যক্তি নিজেকে কোনে! লৌহখু দ্বারা হত্যা' করলো, সেই লৌহখণ্ড তার হাতে 
থাকবে এবং জাহান্নামের ভিতর সে তা দ্বারা তার পেটে আঘাত করতে থাকবে, 
সে চিরদিন জাহান্নামে থাকাবে। যে ব্যক্তি কোনো পাহাড় থেকে বাপ দিয়ে পড়ে 
নিজেকে হত্য। করবে, সে জাহান্নামের আগুনে ঝাপ দিতে থাকবে, সে চিন্নদিন 
সেখানে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বিঘপান করে আত্মহত্যা করবে, তাকে 
জাহান্নামে বিষপান করতে দেয়া হবে, সে তা অব্যাহতভাবে পান করতে থাকবে । 
সে চিরদিন জাহান্নামে থাকরে।" (সহীহ মুললিম. হাদাল নম্বর ১০৯) 
নবী করীম (সা.)-এর যুগে এ ধরনের অনেক শটনা ঘটেছে। যেমন সেই বাক্তির 
ঘটনা যে যুললমান সৈন্যদের মাঝে ছিল এনং প্রচণ্ড বিক্রমে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ 
করছিল। ভার মতো এত বীরবিক্রমে আর কেউ যুদ্ধ করছিল না। নবী করীম 
সা.) বললেন £ সে নিশ্চয় জাহান্নামী হরে। তখন একজন মুসলমান তাকে দূর 
থেকে পর্যবেক্ষণ করছিল। দেখা গেল এঁ ব্যক্তি মারাত্মক আহত হয়ে পড়ে, 
এজন্য সে দ্রুত মৃত্যুবরণ করার মালসে তার তরবারিকে বুকের মাঝে ঢুকিয়ে 
দিয়ে আত্মহত্যা করে। (ঘটনাটি বুখারী শরীফে রয়েছে । দেখুন ফতহুল বারী ৭/৪৪১) 
খারাপ পরিণতির অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন শ্রদ্ধে এ ব্যাপারে অনেক 
ছটনাই বণিত হয়েছে। হয়রত ইবনুল কাইয়োম (রহ,) তার রোগ গু এর 
চিকিৎসা নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কোন এক বাক্তিকে তার মৃত্যুর সময় 
ব্রলা হলো আপনি ‘লা-ইলাহা ইন্াল্রাহ বলুন, সে বলল ভবা বলঙে পারি না।। 
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আরেক জনকে বলা হয়, বলুন লা-ইলাহা] ইল্লাল্লাহ’ তখন সে মাথা দুলিয়ে গান 
বলতে, যে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়েই সর্বদা মশগুল থাকতো- সে বলতে লাগলো 
আরে এটি খুবই ভাল মাল, আপনার মতো লোকই তো এটা কিনতে পারে, এরর 
দামও স্ুব সস্তা, এরপর মৃত্যুবরণ করলো । বলা হয়ে থাকে যে, বাদশা নাসের 
বলা হলে বলে, আমার মালিক হলো বাদশা নাসের একথা বলতে বলতেই মারা 
গেলো । আরেক জনকে বলা হলো বলুন ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ তখন সে ব্লল, এ 
ঘরটাক্রে ঠিক করিও, ওর মাঝে এই এই সম্পদ আছে, উমুক বাগানে এই এই 
কাজ করিও । একজন সুদখোরকে বলা হলো বলুন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তখন সে 
মৃত্যুক" করল। (রোগ ও চিকিৎসা মূল আরবী নাম আদদা' ওয়া আদৃূদা'য়া, মাকতাবৃতু 
দারুতুরাস, পৃ-. ১৭০) 

থেকে অন্যদিকে ফিলে গিয়েছিল, এ ধরনের অশণিত ঘটনা রায়েছে যা থেকে বুঝা 
যায় যে, তার মৃত্যু হয়েছে খারাপ পরিণতি বা 'সুউল খাতেমা' (L553 - +) 
-এর মাধ্যমে । এ থেকে আল্লাহ্র নিকট সর্বদা পানাহ্‌ চাইতে হৃবে। 

৮। বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ £ রাসূল (সা.) বলেন £ “তোমরা 
স্বাদ-আস্বাদনকারী ধ্বংসকারী বস্তুকে বেশী বেশী স্বরণ কর অর্থাৎ মৃত্যুকে ।” 
(তিরমিযী, হাদীস নম্বর $৩০৭: সহীহ আল-লজামে ১২১০) 

মৃত্যুকে স্বরণ করলে তা মানুযকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে এবং কঠিন 
অস্তঃকর্ণক্ে লরগ করে দেয়। কেহ যদি সংকট অবস্থায় মৃত্যুকে স্মরণ করে 
তাহলে তার জন্য সবকিছু প্রশস্ত হয়ে যায় । মৃত্যুকে স্বরণ করার সহজ পন্থা হলো 
কবল জিয়ারত করা, কবর জিয়ারত ক্ররতে নবী করীম (সা.) নিলদেশ দিয়েছেন, 
তরিলি বলেছেল £ “আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করাতে নিষেধ করেছিলাম, 
ঢক্ককে অশ্রুসিক্ত করে এবং পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তোমরা কবর 
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জিয়ারত করা ত্যাগ করিও না৷" [হাকেম ১/৩৭৬; সহীহ আল-জামে ৪৫৮৪) 
মুসলমানের জনা ক্কাফেরের কবর জিয়ারত করাও জ্রায়েযে। এর প্রমাণ হলো যা 
সহীহ হাদীসে এসেছে যে, নবী করীম (সা.) ভার মায়ের কবর জিয়ারত 
করেছিলেন, অতঃপর তিনি কাদতে শুরু করেন এবং আশেপাশের সবাইকে 
দিয়েছিলেন (অণ্যাৎ- তার কান্নায় সকলেই কেদেছেন)। অতঃপর তিনি বলেন, 
১ বি বর কাছ এতটা মোর বিলায় লালা সর দরদ 
প্রার্থনা করি, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়লি। এরপর আমি তার কবর 
জিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছিলাম তখন আমাকে অনুমতি দেয়া হয়। সৃতরাং 
তোমরা কবর জিয়ারত কর । কেননা তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" (মুসলিম, 
৩/৬৫) 

কবর জিয়ারত হল অন্ত $ঃকরণকে নরম করার জন্য এক বিরাট মাধ্যম । শএর দ্বারা 
থাকেন। কেননা কররবাসীর জন্য সেখানে দু'আ করতে হয়। রাসূল (স।৪) 
কবরস্থানে গেলে এ দু'আ পাঠ করতেন £ 
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“মুমিন মুসলমান কবরবাসী! আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ্‌ 
আমাদের পূর্বে এবং পরে আগমনকারীদের প্রতি রহম করুন । আল্লাহ্‌ চাহেন তে 
আমরা অচিরেই আপনাদের সাথে মিলিত হবো” (মুসলিম হাদীস নম্বর ৯৭৪) 
যে ব্যক্তি কবর জিয়ারতের ইচ্ছা পোষণ করবে তাকে অবশ্যই এর আদব-কায়দা 
রক্ষা করতে হবে- অন্তঃকরণকে এজন্য পরকালমুখী করার চেষ্টা করতে হাবে এবং 
আল্লাহূর উদ্দেশ্যে বের হতে হবে, মাটির নিচে যারা চলে গেছে তাদের কথা চিন্তা 
করতে হবে, তারা পরিবার পরিজন ছেড়ে আজ কোথায় চলে গেছে টাকা-পয়সা, 
ধন-সম্পদ সব ফ্রোলে রেখে গেছে, তাদের আরো কত আশা-আকাল্ক্কা ছিল ভা 
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দিয়েছে, স্ত্রীকে বিধবা করেছে ... এসব চিন্তা করতে হবে। চিন্তা করতে হবে 
কিভাবে মৃত ব্যক্তির পা অচল হয়ে গেছে, চোখ দৃষ্টিহীন হয়ে গেছে পোকামাকড় 
জিহবা ও শরীরকে খেয়ে ফেলেছে, মাটি ভাৱ সব কিছুকে মলিন করে 
দিয়েছে,.. । (ভাজকিরা, কুরতুবী, পূ. ১৬ এবং তৎপরবরতত্রী ।) 

যে ব্যক্তি বেশী বেশী মৃত্যুর কথ৷ স্মরণ করবে সে তিনটি জিনিস লাভে ধ্রন্য হবে- 
(১) দ্ৰুত তাওবা করা, (২) অন্তরকে অল্নে ভুরি করা এবং (৩) ইবাদতে আগ্রহী 
হওয়|। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুকে ভুলে যারে লে তিনটি বস্তু দ্বারা নিগৃহীত হৃবে- 
(১) তাওবা করতে শৈখিল্যতা, (২) তক্দীরে ঘা মিলে ভাতে সন্তুষ্ট না হওয়া 
এবং (৩) হঁনালতে অলসতা । 

মানুষের মলে যে বিষয়টি খুব বেশী দাগকাটে তা হলো কোনো মৃত্যুর দুয়ারে 
উপনীত ব্যক্তির শেষ প্রহ্রগুলি দেখা যখন দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস বের হয় মৃত্যুর 
খিঁছুনী আসে, চোখ কিভাবে চারিদিকে দৃষ্টি ফেরায় হত্যাদি। এসব দেখলে 
এমনিতে চোখ খেকে ঘুম পালায়, শরীর কোনো আরাম নিতে চায় লা এনং 
পরকালের জন্য কাজ করতে মন আগ্রহী হয়ে ওঠে । হযরত হাসান বসপ্না (রহ) 
এক অসুস্থ বাক্তিকে দেখতে গেলেন । তিনি গিয়ে দেখেন সে মৃত্যু যন্ত্রনায় ছটফট 
কৱছ্ছে। তিনি তার কট্ট ও যাতনা দোখে যখন বাড়ি ফিরে সাসেন তখন তার 
চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। বাড়ি এলে পরিবারের লোকজন বলে, আসুন খাবার 
খোয়ে লিন । তিনি বললেন, তোমরা খানাপিনা কর । আল্লাহ্র শপথ! আজকে যে 
মদ্য যাত্তলা দেখলাম এর জন্যই এখন থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলা পযন্ত কাজ 
কয্লে যাব । (তালকষিরা, পৃ. ১৭) 

মৃত্যুর পুরাপুরি অনুভুতি আনে জানাযা নামায় পড়লে, লাশ ঘাড়ে ক্রারে বহন 
করলে এবং করবে দাফন করতে লিয়ে গেলে। কবরের উপর মাটি-চাপা দেয়ার 
সময় পরকালের কথা মনে পড়বেই। 

নলী করীম সাল্লাল্লাহু আলাহুহি ওয়াসাল্লাম বালেল $ 
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(tN. A bls Ag EAT Las| 
“তোমরা অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাও- সেনা শুশ্বসা কর এবং জানাযার অনুসরণ 
কর, তাহলে তা তোমাদেরকে পরকালের কথা স্বরণ করিয়ে দোনে।" (স্াহমাদ 
৩/৪৮; সহীহ আল-জাযে ৪১০৯) 
এছাড়াও জানাযার অনুসরণ ক্বরলে অনেক নেকী পাওয়া যায়। রাসুল (সা.) 
বলেনঃ “যে ব্যক্তি ঘৃত ব্যক্তির বাড়ী থেকে জানাযা অনুসন্রণ করবে, (মুসলিম 
শরীফের বর্ণনায়- যে ব্যক্তি কোনো মুললমানের জানায! ঈমান ও নেকীর আশাঘ 
অনুসরণ করবে) নামায় পড়া অবধি, তাহলে সে এক কিরাত নেকী পালে। স্রার 
কেউ যদি দাফন করা পর্যন্ত উপস্থিত থাকে, তাহলে দুই কিরাত নেকী পাবে। 
রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস ক্রর্া হলো হ হে আল্লাহর রাসূল! দুই কিরাত কি? ভিনি 
বললেন £ দু'টি বিরাট পাহাড়ের লমান। (অপর বর্ণনায় £ প্রত্যেক কিরাত ওহুদ 
পাহাড়ের মতো)" (ব্রখারী, সুসলিম. আহকাযুজ জানাযেয, আলবানী, পূ, ৬৭) 
আমাদের সালফে লালেহীনৱা কাউকে গুনাহ্‌ করতে দেখলে তাকে মৃত্যুর কথা 
গীবত ক্রর্ছিল । তিনি তাকে বলছেন £ আপনি স্বরণ করুন সেই অবস্থার কথা 
যখন আপনার দুহ চোখের উপর সুতী ক্রালড টেনে দেয়া হবে অরঘাৎ কাফন 
পরাণ হবে। 
৯। পরকালের মনজিলের কথা স্মরণ করা । ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রহ) 
বলেন £ যদি তার চিন্তাধারা সঠিক হয় তাহলে তার দূরদৃষ্টি বুলে যাবে। এটি 
অন্তরে আলোকবর্তিকা । এর ন্ারা সে দেখতে পাবে জান্নাত-জাহার্নাম, আদ্ধাহ্‌ 
ভার প্রিয় বান্দাহুদের জন্য কি তেরী করে রেখেছেন এবং তার অবাধ্য ব্বান্দাহাদের 
জন্য কি শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন । (লে দেখতে পারে মানুম ভীত সন্ত্রস্ত হায়ে কবর 
থেকে বের হচ্ছে, ফিরিশতারা তাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে । মহান 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এসে উপস্থিত, তাঁর জন্য লিংহাসন তৈরী করে রাখা হয়েছে 
হাতে আমলনামা দেয়া হবে, সাক্ষা-প্রমাণ হাজির এবং মিল্রান স্থাপন কত্রা হাটাছে, 
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বাদী-বিবাদী উপস্থিত । পাওনাদার তার দাবী নিয়ে উপস্থিত । পিপাসার্ত হয়ে সব 
দিশেহারা, হাউজে কাওসারে উপস্থিত, পূলসিরাত স্থাপন করা হয়েছে, আলে 
বণ্টন করা হয়েছে কেউ কেউ তো অন্ধকারে হাবুড়বু খাচ্ছে। কত লোক 
পুলসিরাত থেকে জাহান্নামে ছিটকে পড়ছে। সে দেখতে পাবে এই ক্ষণস্থায়ী 
দুনিয়ার চিত্র আর চিরস্থায়ী পরকালের অবস্থা ৷" (মাদারেহ্বস্‌ সালেকীন, ১/১২৩) 
ওয়াকিয়া, সূরা নাবা, মুতাফ্‌ফিফীনে। এ ব্যাপারে অনেক কিতাবও রচিত হয়েছে 
সে সব পাঠ করা উচিৎ । 

১০। যেসব বিষয় ঈমানকে তরতাজা করে তা হলো প্রাকৃতিক কোনো কিছু 
দেখলে পরকালের চিন্তা করা । যেমন বুখারী ও সুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। 
রাসূল (সা.) যখন আকাশে কালোমেঘ দেখতে পেতেন ভখন চেহারায় একটা 
শঙ্কার ভাব ফুটে উঠতো । হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 
লোকজনকে দেখি মেঘ দেখলে আনন্দিত হয় এ বলে যে, বৃষ্টি নামাবে। আর 
আপনাকে দেখি চিন্তিত, যা আপনার চেহারা দেখলেই বুক্পা যায়। তখন তিনি 
বললেন £ হে আয়েশা! আমাকে কে নিশ্চয়তা দিবে যে এতে আযাব নেই । এক 
এইতো বৃষ্টি আসছে ।" (মুসলিম , হাদীস নম্বর ৮৯৯) 

নবী করীম (সাঃ) সৃর্ম শ্রহণ দেখলে ভয়ে ভীত হয়ে পড়তেন। হযরত আনু মূসা 
(রা.) হাতে বর্ণিত ৷ “যখন সূর্য গ্রহণ লাগতো তখন স্লাসূল (সা.) ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে 
নামাযে দাড়িয়ে যেতেন যে, হয়তবা কিয়ামত সংঘটিত হতে যাচ্ছে।" (ফতহুল বারী 
hres 

নবী করীম (সা.) চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ লাগলে আমাদেরকে নামাযে দাড়াতে নিদেশ 
দিতেন এবং জানিয়েছেন যে, এণ্ডলো হলো আল্লাহুর নিদেশ যা দ্বারা তিনি তার 
একথা নিঃসন্দেহে সঠিক যে, এসব বাহ্যিক নিদর্শন দেখলে এবং এর দ্বার! 
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ভয়ভীতি আসলে ঈমান নবরূপ লাভ করে ছল্লাহ্‌মুখী হয়। আল্লাহ্র শক্তি ও 
কুদরত, তার শান্তি ও আযাবের কথা স্মরণ হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, 
রাসূল (সা.) আমার হাত ধরে চাদের দিকে ইশারা করে বলেন ₹ “হে আয়েশা! 
এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ্‌ চাও, কেননা এটাই (কুরআনে বর্ণিত) 
[অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে যখল তা সমাগত হয় ।|" (আহমাদ ৬/২৩৭; সিলনিলা 
সহীহা ৩৭২) 
তেমলিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির আবাসস্থল এবং কাফের ভ্রালেমদের কবরের পাশ 
দিয়ে অতিক্রেম করার সময় তা দেখে মনে মনে চিন্তা করা এবং তা থেকে শিক্ষা 
গ্রহণ করা। হয়রভ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত । “ব্রাসূল (সা.) যখন 
হিযরবাসীদের আনাসস্তূল অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন তখন তিনি তার সাহাবীদের 
বলেন, তোমরা এই শাস্তিপ্রাপ্তদের এলাকায় ঢুকবে ক্রন্দনরত অবস্থায় । তোমরা 
সমূহ আশংকা রায়েছে।" (বুখারী, হাদীস নহর ৪২৩) 
আজকাল লোকজন সেখানে যায় ভ্রমণের উদ্দেশ্যে, এরপর সেখানে গিয়ে ছবি 
১১। ঈমানী দুর্বলতার জন্য সর্বোত্তম চিকিৎুসা হলো সর্বদা আল্লাহ্র স্মরণ বা 
যিকির । মহান আল্লাহ্‌ এ ব্যাপারে নিদেশ দিয়ে বালেন £ 
Eh CEs 0D Ee UES YRC PERS Tete LET 
(£1 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর ।" (সূরা আহযাব £ 
BY) 
যারা তাকে বেশী বেশী স্বরণ করবে তাদের সফলতার ব্যাপারে ঘোষণা দয় 
(\. : Leal) 0 lS Sl USE SSG 


“তামরা লাল্লাহকে বেশী বেশী স্বরণ কর, তাহলে আশা করা যায় যে. তোমরা 
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লফলকাম হবে।" (সুরা আল-ভুযুয়া £ ১০) 
আল্লাহ্র স্মরণ বা যিকির সবচেয়ে বড় জিনিস। মহান আল্লাহ্‌ বলেন 2 "এবং 
আল্লাহ্র স্মরণ । এটা লন চেয়ে বড়।" রাসূল (লা.) এ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেন 
যার নিকট ইসলামী শনীয়তের বিধি-বিধান বেশী বলে মনে হয়ে থাকে £ 
“তোমার জিহবা যেন সবদা আল্যাহুর স্মরণে সিক্ত থাকে।"' (তিরমিযী, হাদীস নম্বর 
৩5৭g) 
ঈমানকে মজবুত করতে হলে অবশ্যই সদা সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতে হৃবে। 
মহান আল্লাহ্‌ বলেন £ “যখন ভুলে যাবে তখন তোমার প্রভকে স্বরণ কর।" 
আল্লাহুর স্মরণে অস্তরে যে সুপ্রতিক্রিয়া ঘটে তা নর্ণনা করে মহান প্রভু বলেন $ 
(TAs dell) aca glall pials Ll 63 ln 
“জেনে রাখ! প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌র স্মরণেই অন্তরসমূহ শান্তি পায় '" (ন্ারা'দ২| 
অনেকেই বিভিন্ন আামল ঘেমন নফল নামায, তাহাজ্জুদ নামায় আদায় করতে কষ্ট 
অনুভব ক্রারে। তাদের জন্য সহজ হলো সবদা দু'আ-দকরুদ এবং যিকির-আযকার 
আদায় করা । এখানে কিছু দু'আর কথা উল্লেখ করা হলো । যেমন £ 
Lact ds LG alti Soap EEL SLL 
nl aS oles 
অর্থাৎ- “আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোলো ইলাহ নেই । তিনি এক, তার কোন অংশীদার 
নেই । তার জন্যই রাজতু এবং প্রশংসা । আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান” 


Ee 


“ball all fee ss do 
অথাৎ- আল্লাহ্‌ পবিত্র এবং সমন্ত প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য। আন্তাহ্‌ পবিত্র, 
মহান ম্যাদাশীল | (মুসলিম, হাদীস নম্বর ৪৮২) 

AL JIE; Js" 
অৰ্খাৎ-“আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ছাড়া পাপ থেকে বিরত খথাক| এবঃ পুণা কার্য করা যায় 


sei Ve 
=| | 


এহাড়াও রয়েছে সকাল সন্ধ্যার দু'আ, মসজিদে প্রারোশের দু এ, মলাজদ থেকে 
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বেল্প হবার দু'আ, ঘুমাবার দু'ভ্বা ঘুম থেকে জাগার দু'আ ইত্যাদি । অর্থাৎ একজ্জন 
মুসলমানাকে উঠতে-বলসতে, চলতে-ফিরতে, যে কোনো কাজ করতে আল্লাহকে 


স্ম্নণ করতে হৃবে। 
১২.। যে সব বিষয় ঈমানকে তরতাজা করে তার মধ্যে অন্যতম হলো 


মুনাজাত বা একান্তভাবে আল্লাহ্‌কে ডাকা । বান্দা যত্র বেশী আল্লাহুর একান্ত 
বাধ্যগত হবে তাত কাছে সব সময় অবনত হয়ে থাকরে তার নিকটবর্তী হবে। 
রাসূল (সা) বললেন 


EE E mF = 


EG al pA CE 2 SIL 


(SAV alis sl33)- Ed) 
“ব্রান্দাহ্‌ সিজদালনত অবস্থায় তাৱ ৱাবের সনচোয়ে বেশী নিকটবরত্রী হয়। সুতরাং 
তোমরা বেশী বেশী দু'আ কর।" (মললিম, হাদীস নম্বর ৪৮২) 
ক্রেনলা সিজদাবনত্র অবস্থায় বান্দাহ বেশী অনুগত থাকে যখন বাদ্দাহ্‌ তার 
মন্তকক্ষে মাটিতে মিশিয়ে রাখে তথনই তার রবের বেশী নিকটবর্তী হয়। ইমাম 
ইবনুল কাইয়্যেম [রহ.) অত্যন্ত প্রাঞ্রল ভাষায় এক দু'আর কথা উল্লেখ করেছেনঃ 
“আপনার ইজ্জতের মাধামে আমি প্রার্থনা করছি। আপলার রহমত ব্যতীত আমার 
অপমান থোকে বাচার কোনো পগ্র নেই । আমি আপনার শক্তির দ্বারা আমার 
দুর্ণলতা দূর করতে চাই। আপনার মুখপেক্ষেহীনতার মাধ্যমে আমার দারিদ্রতা 
দূর করতে চাই | সামার এরই মিথ্যুক কপাল আপনার সামনে লুষ্ঠিত। আমি 
ছাড়াও আপনাল অনেক বান্দাহু রয়েছে, কিন্তু আপনি ছাড়া আমার আর কোনো 
আশ্ৰস্থল ও পরিত্রাণ নেই । আমি আপনার নিকট মিলকিনের মতো ভিক্ষা চাচ্ছি। 
অনুগতের মতো কাতর প্রার্থনা করছি । ভীতসন্তুন্তের মতো ডাকছি । যে আপনার 
নিকট ভয়ে তার পা নিচু করেছে, নাফ ধুলায় ধুলরিত করেছে, যার চক্ষু দিয়ে 
অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে এবং আপনার ভয়ে যার অন্তর কেপে উঠেছে" যখন বান্দা 
এ খধরলের যাক দ্বারা ঘলাজাত করবে তখন' ভার অন্তরে ঈমান অবশ্যই 
অলেকগ্ডুণ বৃদ্ধি পানে । 
তেমনিভাবে আল্াহুর দরবারে নিজের দারিদ্রাভার কথা প্রকাশ নললে ঈমান 
মজবুত হয়। মহান আল্লাহ্‌ আমাদেরকে অবহিত ক্বারেছেন ঘে, আগাদের সব 
কিছুতেই প্রয়োজন গয়েছে, আল্লাহর (কোনো কিছুতেই ভ্রয়োজন নেই । তিনি 
বলেন 
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kil ya lg el dl EEE uli ME 
(No: jbl) all 

“হে মানুয! তোমরা সকলেই দরিদ্র । আর আল্লাহ্‌ হলেন ধনী, অভাব মুক্ত 

প্রশংসিত ।" (সূরা! ফাতির হ ১৫) 

১৩। কামনা-বাসনা কম ক্ররা। ঈমানকে তাজা করতে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ 

বিষয় । ইমাম হবনল কাইয়্লোম (রহ.) বলেন, এই আয়েতে রিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 


বিষয় রয়েছে $ 
“fh bits Con ‘> S- nie Sli 


(Y.V-Y-.0: lai) nts IS Copic lL 
“আপনি ভেবে দেখুনতো, যদি আমি তাদেরকে বছারের পর বছর ভোগ-বিলাস 
করতে দেই, অতঃপর যে বিযয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হৃতো, তা তাদের কাছে 
এসে পড়ে, তখল তাদের ভোগ-বিলাস ভাদের কি উপকারে আসবেঃ (সূরা শুয়ারা $ 
১০৫-২০৭) 

(in i) Sl oa REL Yl JEEVAN DES 
“মনে হয় যেন তারা দিনের এক মুহূর্ত অবস্থান করেছে।" (সূরা ইউনুস ? ৪৫) 
এই হচ্ছে দুনিয়ার অবস্থা, তাই মানুষের উচিৎ বেশী আশা আকাঙ্ক্ষা না করা ৬ 
বলে যে, আমি অবশ্যই আরো বাচবো, আরো বেশ কিছু দিন বেঁচে থাকবো । 
পড়ান। তখন সে ব্যক্তি বলেন, আমি যদি যোহরের নামায পড়াই, তাহলে 
আসরের নামাযে ইমামতি করতে পারবো না। তখন তিনি তাক্রে বলেন, “মনে 
হয় আপনি আশা করছেন যে, আপনি আসর পর্যন্ত বেচে থাকবেন। আমরা বেশী 
আশা- আকাল্ক্কা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহু চাই ।” 
১৪ । দুনিয়াকে নগণ্য মনে করতে হবে, যেন এর প্রতি অন্তরের টান বা আকষুণ 
সৃষ্টি না হ্য়। মহান আল্লাহ্‌ বলেন £ 

(MAG Gls di)an 928i a FT ESTES en 
“এ দুনিয়ার জীবনতো হলো প্রতারণার সামগ্রী ৷” (সূরা আলে ইমরান £ ১৮৫) 
নবী করীম (সা.) বলেন ৪ “এ দুনিয়া হলো অভিশপ্ত এরং এর মাঝে যা কিছু 
রায়েছে সবই অভিশপ্ত একমাত্র আল্লাহর যিকির লা স্মরণ এবং. যা এর সাথে সংশ্লিষ্ট 
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গথবা আলেম কিংবা শিক্ষার্থী (তলেবে ইলম) ব্যতীত ৷” (হবালে মাজা, হাদীস নম্বর 
৪১১২; সহীহ আততারশীল শ্রয়াততারহীর, হাদীস লদ্বর ৭১) 

৯১৫। আল্লাহ্র নিদেশ সমূহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাতে হ্বে। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলেন £ 


(TY: ET EAN FH রি lili dl Gs ls bs) 
“যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিদেশ সমূহের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করে তা তার অন্তরে 
তাকওয়া হতে হয়ে থাকে ।" (সূরা হনু £ ৩২) 
আল্লাহুর নিদেশ সমূহের মাঝে রায়েছে কতিপয় স্থান, আবরার কিছু কিছু সময় 
EME TUE SE TE RE EE 

AEE EAs LS ps dl ays pl a3 
HR SS eH TR RE এটা তার নিজের 
জন্যই তার রবের নিকট খুবই কল্যাণকর হুবে।" (সূরা হস্ত £ ৩০) 
আল্লাহ্‌র দেয়া সীমারেখাকে সম্মান করার অর্থ হলো সগীরা শুনাহুকে তাচ্ছিল্য না 
করা । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মালউটদ (রা.) বর্ণনা করেন। রাসূল (সা.) 
বালেছেন £ “সাবধান তোমরা স্রনাহুকে তুচ্ছজ্ঞান করো না। কেননা, কারো প্রনাহ্‌ 
জমতে থাকলে তাকে শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করে ফেলবে ৷" নবী করীম (সা.) এর 
উদাহরণ এভাবে দিয়েছেন যে, কোনো মরুভূমিতে কিছু লোক খাবারের সময় 
হলে যেমন প্রত্যেকেই একটু একটু করে খড়কুটা জমা করে যখন তাতে আগুন 
ধরায় তখন সে আগুনে তারা যা দেয় সবহু পুড়িয়ে ফেোলে ।" (আহমাদ ১০২: 
সিলসিলা সহীহা ৩৮৯) 
কনি সত্যই বলোছেন £ 

গুনাহ পরিত্যাগ কর তা ছোটই হোক বা বড়ই হোক 

ভুমি সেভাবে চলো যেমন কা্টাযুক্ত পথে 
অতি সভকতার সাণে চলতে হয় । 
পাহাড় তৈরী হয় ছোট ছোট কংকর দিয়েই । 
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১৬। মুমিনের সাথে সম্পর্ক গড়া এবং কাফিরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা । 
কেননা, আল্লাহ্র শত্রুদের সাথে সম্পর্ক গড়লে ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। পক্ষান্তারে 
মুমিলদের সাথে সম্পর্ক গড়লে ঈমান মজবুত ও তরতাজা হয়। 
১৭ । বিনয়ী হওয়া ও দুনিয়ার চাকচিক্য পরিত্যাগ করা । কথাবার্তায় চাল-চলনে 
বিনয়ী হলে অন্তরও বিনয়ী বলে প্রতীয়মান হয়। এজন্যই রাসূল (সা.) বলেছেন £ 
“সাদাসিধা চাল-চলন হলো ঈমানের অঙ্গ৷" (ইরনে মালা 8১১৮; সিলসিলা সহীহা নহয় 
Hs) 
তিনি আরো বলেছেন £ “যে ব্যক্তি ক্ষমতা বা সামর্থ্য থাকা সত্তেও চাকচিক্যময় 
পোষাক পরিত্যাগ করল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ সগস্ত সৃষ্টিকুলের সামনে তাকে 
ডেকে এখতিয়ার দিবেন. সে ঈমানের যে পগোষাকটি ইছা করনে সেটিই পরতে 
পান্ববে।  (ভি্নমিযী, হাদীস নম্বর ২৪৮%: সিললিলা সহীহ ৭১৮) 
আবদুর রহমান ইবনে আডউফ এমনভাবে চলাফেরা করতেন যে, তাকে ও তার 
গোলামদের মাকে পাখথক্য করা যেত না। 
১৮। অন্তরের কিছু করণীয় রয়েছে যা ঈমানকে মজবুত ও তরতাজা করে। 
যেমন আল্লাহকে ভালবাসা, তাকে ভয় করা, তায় প্রতি সৃধারণা রাখা, তাৱ প্ৰতি 
ভরসা করা, তার ফয়সালার ব্যাপারে সত্তুট থাহা, তার নিকট তাওৰা কৰ 
হত্যা বান্দাহ্‌কে অবশ্যহ এমন এক অবস্থানে পৌছাতে হবে যেন সে সমানের 
উপর সুদৃঢ় থাকে, কুরআন ও হাদাসকে আকড়ে ধরে আল্লাহ্‌ মুখী হয় এবং 
তাকওয়া অবলম্বন করে। 
PTE OE EEC TL SEE গুরুত্বপূর্ণ 
DSL Sl Sil 2 CSS Ee Bos 
(NA: xi) nus le SS Doll Se 
“হে ঈমানদারগণ! তোনরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আগামীকালের জন্য কি 
প্রনণ করেছে সেদিকে অবশ্যই খেয়াল করে" (ব্রা হাশর হ 5৮) 


হাদত উমল ইবনুল খাত্তাব (বা.) হলেন, 


beg) VASP LCS TY EY JER LE 
হামা হিলান দেম্ার পারেই নিজেদের হিনের কর ।" 
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একজন মুসলমানের উচিৎ (সে এক লিষ্ট সময়ে একাকী নিজের কাজের 
পর্যালোচনা করে ভার হিসাব নেয় এবং লক্ষ্য করে যে, সে পরকালের জন্য কি 
কনছে। 

২০। পরিশেষে মহান আল্লাহুর নিকট সর্বদা দু'আ করা যেন ঈমান মজবুত 
হয়, দুর্বলতা দূর হয়। নবী করীম (স৷.) বলেন ৪ 


PH ES এ ওল sy 
= | [als3)- OEE ula? EE Fas lll 1) Eve 


(£/\ 
"নিশ্চয় ঈমান (তোমানদের পেটের মাঝে জরাজীর্ণ হয়ে যায় যেমন তোমাদের 
কাপড় জযাল্রীণ হয়ে পড়ে। সুভব্রাঃ তোমত্রা আল্লাহর নিকট দু'আ করনে যেন 
আল্লাহ্‌ তোমাদের অন্তঃক্করণে ঈমানক্ে নতুন 'ও তরতাজা করে (দেন।"' হাকেম 
১/৪) 
হে৷ আল্লাহ্‌! আপনার নিকট প্রার্থনা করছি আপনার সুন্দরতম নাম এবং 
সুমহান শুণাবলাঁৱ মাধ্যমে, যেন আপনি আমাদের অস্তঃকরণে ঈমানাকে 
লিন এবং তা আমাদের অস্তঃকরণে সৌন্দর্য্যময় করে তুলুন এবং আমাদের 
নিকট কুফরী, খোদাদ্রোহীতা এবং অবাধ্যতাকে স্বণিত করে দিন, আর 
আমাদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত কর্কুন ৷ আমাদের প্রভু প্রশংসিত * 
পুতঃপৱিত্ৰ তা হতে যা তারা চিহ্নিত করে। রাসূলগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক 
এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের জন্য । 


লমাপ্ত 


